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গ্রন্থকারের নিবেদন 


জীবনের দুইটা উৎকট মুহূর্তে আমার ছুইটা গ্রন্থ রচিত। 
“সাবিত্রী-ত্যবান্” প্রকাশ-কালে যে অভাবনীয় বিপদ্‌- 
জাল প্রবল সাগর-বন্যার মত আমাকে একেবারেই গ্রাস 
করিয়া ফেলিতে উদ্ধত হইয়াছিল, "পদ্মিনী”-প্রকাশের 
কালেও সেই বন্যা আসিয়া, আমার যাহা কিছু ছিল সকলই 
প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে! Tr fs বারিরাশির্‌, মধ্যে 
এখনও আমার গৃহচুড়াটী সম্যক্‌ ভাসিয়া উঠে নাই_-কখনও 
উঠিবে কিনা কে জানে? প্লাবন কখনও চিরকাল থাকে 
না--থাকিবেও না। কিন্তু যাহার উপর দিয়া ইহার 
আক্রমণ বহিয়া যায়, তাহা সব সময়ে ফিরিয়া পাওয়া 
যায় না! 

কাজেই, বিশেষ ইচ্ছা-সন্বেও “পদ্নিনী”র জন্য যতটুকু 
চেষ্টা করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আমি করিতে 
পারি নাই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়। এই 
বে "পাবিত্রী-সত্যবান্” ও A জন্ম-ব্যাপারটার 


y 


hoe * 

মধ্যে একটা ভীষণ সাদৃশ্ত রহিয়াছে, এ সাদৃশ্তের মূল 
কোথায়? শুধু কি প্রকৃতির একটা অন্ধ খেয়ালই 
ইহার ভিত্তি, না অপর কোনও রহস্য ইহার ভিতরে 
নিবদ্ধ আছে? 

বে aig এত প্রবল, এত কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, 
তাঁহাকে ওই খেরালের উপরে স্থাপিত করিতে কোন 
বিবেচক ব্যক্তিই সন্মত হইবেন না । আমারও সেরূপ বিশ্বাস 
নহে। যদি ইহার মূলে জগদীশ্বরের অন্য কোনও নিগুঢ় 
উদ্দেন্ত বা রহস্ত থাকিয়া থাকে, তবে হে জগদীশ্বর ! 
তোমার, সে উদ্ে্ পূর্ণ হউক ! আমায় * শুধু Stata মূল্য 
বহন করিবার ক্ষমতা দিও, তবেই আমি স্বার্থক হইব, 
আমার “পদ্মিনীও ধন্য হইবে | 


x 


a আজ বহুদিনের কথা, যখন মুসলমানগণ প্রথম 
আমাদের দেশে রাজ্যস্থাপন করেন। সে সময় হইতে ক্রমে 
সাত শ’টী বৎসর কালের ক্রোড়ে গড়াইয়া গিয়াছে! এই 
সময়ের মধ্যে কত অপূর্বব্পূর্ব্ব ঘটনা, লোমহ্্ষণ-ব্যাপাঁর 
এ দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। পদ্দিনী-কাহিনী 
তাহাদেরই অন্যতম | 


ar N ৪ 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ভারতে যথার্থ 
মুসলমান-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


গোটা কয়েক মুদলমান ভূপতি বাঁ সেনাপতি ইতিপূর্বে 
কয়েকবার ভাঁরতাক্রমণ করিলেও, ভারতে রাজ্যস্থাপনের 


কল্পনা তীহাদের মাথায় বড় একটা আসে নাই। * 


নুষ্ঠনই তীহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঘোরদেশের 
সুলতান সিহাবুদ্রীন AVA প্রথমে সে কল্পনাকে SE 
স্থান দেন। তাঁহার ফলে তিরৌরীর বুদ্ধের পরে দিলীতে 
মুসলমান সামাজ্য স্থাপিত a দেশময় একটা কোলাহল 
পড়িয়া বায়! a 

তখন ভারতে যে সকল হিন্দরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, 
তাহাঁদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ FAN, গুজরাট, চিতোর 
ও দেবগিরি। তিরৌরীর যুদ্ধে মহন্মদঘোরীকে বাধাপ্রদাঁন 
করিবার জন্য চিতোরাধিপতি সমরদিংহও দিল্লীশ্বরের 
পার্শ্বে দীড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রাণ দিয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনি চিতৌর হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিরৌরীর 
যুদ্ধে হিন্দুদের পতন হইলেও চিতোর তেমনই স্বাধীন ছিল, 
তেমনই গৌরবের সহিত মস্তক উন্নত করিয়া ছিল। অনেক 
দিন পর্য্যন্ত সে গৌরবোন্নত মস্তক নত হয় নাই। কিন্ত 


a 
মাঝে-মাঝে তাহার a আকাশের উপর দিয়া কাল কাল 
মেঘ বহিয়া যাইত। 

মহন্মদঘোরী দিলীতে রাজ্যস্থাপন করিয়া স্বয়ং তথায় 
রাজত্ব করেন নাই। সে কার্য্যের জন্য দিলীতে তিনি 
তাহার একজন অনুচরকে রাখিয়া যান। সেই অনুচর ও 
তাহার পরবর্তী কয়েকজন ভূপতি ইতিহাসে 'দাসরাজগণ' 
বলিয়া পরিচিত। 

এই 'দাসরাজগণের’ পরে RANA অভ্যুদয় । 
RARA “দাসরাজগণে'র অধীনেই দিল্লীতে রাজকাধ্য 
করিতেন। এই বংশের প্রথম রাজা জেলানুদ্দীন খিলিজি। 

জেলানুদ্দীনের এক অতি প্রিয় capa ছিল। তাঁহার 
নাম ছিল আলাউদ্দীন। জেলালুদ্দীন আপন sate 
তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তীহাকে রাজ্যের প্রধান 
সেনাপতি করেন এবং পুত্রাধিক acy পালন করেন | 

বীরত্বে ও সাহসে আলাউদ্দীন সম্পূর্ণই এই সম্মানের 
উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিস 
তাহার হৃদয়ে আদৌ ছিল না। এমন যে সদাশয় প্রভু, 
বাহার aa Sata এতটা প্রতিপত্তি, এতটা! সমৃদ্ধি 
হুইয়াছিল, যাহার ca ধার শোধ করা তাহার পক্ষে 


পদ্মিনী = 
মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না, তাহাকে তিনি ভীহারই প্রদত্ত 
অস্ত্রে বিনষ্ট করিলেন। বে ক্ষমতা এবং সম্মানে এত দিন 
জেলালুদ্দীন তাহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন, আলাউদ্দীন সেই 
ক্ষমতা এবং সম্মানকেই তাহার বিরুদ্ধে অন্তরস্বরপ প্রয়োগ 


করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। রাজ্যলোভে আলাউদ্দীন « 


জেলালুদ্দীনকে হত করিলেন। 

আলাউদ্দীনের রাজ্যবিস্তারের বাসনা বড়ই প্রবল ছিল। 
জেলালুদ্দীনের জীবিতাবস্থায়ই তিনি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি 
রাজ্য লুঠন করেন। সিংহাসনে, বসিরাই তিনি গুর্জরের 
বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। অক্পদিন পূর্বে চিতোরের 
হস্তে গুজ্ঞরের বড়ই নিগ্রহ হয়। সেই সংঘর্ষে অপরিমিত 
“fer হেতু গুর্জর এই আঘাত সহ করিতে পারিল 
না--তাহার পতন হইল। দেশে আবার একটা হৈ চৈ 
পড়িয়া গেল। 

তার পরই চিতোরের সঙ্গে আলাউদ্দীনের সংঘর্য। সে 
সংঘর্ষের জয়-পরাজয় অনির্দারিত। চিতোর ধ্বংস করিয়াও 
আলাউদ্দীন সেবার প্রাণে-প্রাণে যে পরাজয় অঙ্কুভব 
করিয়াছিলেন, তাহার aga ইতিহাসে Ral পাওয়া 
বার না! সে সংঘর্ষে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও চিতোর 


iad 


৪ 


সেবার যেরূপ জয়মাঁল্য গলায় পরিয়াছিলেন, তাহা 
বাস্তবিকই অলৌকিক ! 

সেই অলৌকিক কাহিনীরই যৎসামান্ত পরিচয় এই 
গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। চিতোর ও আলাউদ্দীনের সংঘর্ষে 


রঃ জেতা কে, বা বিজেতা কে, সে সমস্তার বিচার সহজসাধ্য 


কিনা, এই আখ্যায়িকা পাঠেই পাঠক-পাঠিকা তাহা 


আনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমরা গুর্জর জয়ের পর 
হইতে এই আখ্যায়িকা বলিতে আরম্ভ করিব। 
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প্রথম খণ্ড 
মেঘ-সঞ্চার ' 


(>) 
পাঁচশত ফিট উচু পাহাড়ের উপরে সেই চিতোর দুর্গ! 
_-আজও সেই বিরাট দুর্গের ভগ্নাবশেষ বহুদূর জুড়িয়া 


পদ্মিনী 3 ER 
0 

একটা বিকট শ্মশানের মত পড়িয়া আছে। গোটাকতক 
পার্বত্য নিবার এবং আরাবলী পর্বতের যুক্ত বায়ুজোত শুধু 
সেই নির্জন দেশ ধ্বনিত করিরা “হায় হায়” করিতেছে__ 
মান্য fea প্রাণী বড় একটা তথায় "দেখা যায় না। 

এইখানেই একদিন বাগ্লারাও, খোমান, সমরপিংহ ও 

সংগ্রামসিংহের রাজধানী ছিল; এইখানেই একদিন জয়মল্ল, 
পুত্ত, হামীর ও প্রতাপসিংহ মাতৃভূমির জন্য সর্বস্ব পণ 
করিয়াছিলেন); এই চিতোরের দ্বারেই একদিন সমগ্র 
হিন্দুসাত্রাজ্যের মস্তক নত হইয়া পড়িত! এখন সে সকল 
কোথায়? নাই-_কিছুই নাই”! 

কিন্তু এখনও চিতোর দর্শন করিলে হিন্দুর ধমনী 
স্পন্দিত হইয়া উঠে, হৃদয়ে কি এক করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত 
হর, এখনও এই ভগ্র-গৃহ-প্রাচীরগুলির দিকে চাহিলে 
অতীতের কত কথা মনে পড়িয়া বার ! 

কিঞ্চিদধিক ছরশত বৎসর পুর্বে এই চিতোর দুর্গে হঠাৎ 
একদিন একটা অশ্বারোহী অতিথির আগমন হইয়াছিল। 

তখন চিতোরের সমৃদ্ধির কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। 
পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুর্ভীরদেশের সহিত বিরোধ উপস্থিত, 
চিতোর তখন সবে মাত্র সে দেশ জয় করিয়াছে__ 


৩. E SES 
0 
চারিদিকে “marta পড়িয়া গিয়াছে! চিতোরের 
শৃহে গৃহে তখন আমোদ-উৎ্সব চলিতেছে! 

অশ্বারোহী আসিয়া দুর্গের ছয়টা ফটক অতিক্রম 
করিয়া ক্রমে" সপ্তম ফটক রামপোল” দরজার নিকটে 

দাড়াইল। তখন প্রহরী আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। 

| অশ্বারোহী কোন উত্তর করিল না) কেবল মাত্র 
একটা RO দেখাইল, আর তার সঙ্গে একখানি 
পত্র। পত্রথানিতে রাণার নাম লেখা ! 

'থহরী সসন্ত্রমে দরজা খুলিয়া দিল 1 ১5 প্রাসা- 
দের দিকে চলিয়া গেল। * 

সেদিন আহারান্তে চিতোরেশ্বর যখন আপনার বিশ্রাম- 
কক্ষে বসিয়া নিৰ্ম্মল আকাশের AR বায়ু সেবন করিতে- 
ছিলেন, ও দূরে দুর্গশিখরের রক্তপতাকাটীর দিকে চাহিয়া 
চাহিয়া কি এক সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখন দ্বারের 
প্রহরী আসিয়া অভিবাদন জানাইয়া রাণাকে দূতের আগমন 
সংবাদ দিল এবং একখানি সুন্দর মোহর করা লিপি সম্মুখের 
রৌপ্যাধারের উপর রাখিয়া দিল। চিতোরে গুঞ্জর-জয়ের 
নিমিত্ত যে একটা স্থৃতিচিন্ন স্থাপিত হইবে, তাহারই একটা 
নক্সা দেয়ালে ঝুলিতেছিলঃ রাণা তখন দৃষ্টি ফিরাইয়া 


afar 8. 
সেদিকে দেখিতেছিলেন। সেদিক্‌ হইতে চক্ষু তুলিয়া 
পত্রথানির দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই vafeal উঠিলেন ı 
একার চিঠি? এ যে গুর্জররাঁজের মোহর! তাহারই 
চিরশক্র গুর্জররাজের | 

রাঁণা তাড়াতাড়ি মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র পাঠ করিতে 
গেলেন! সত্যই নীচে মোটা মোট! অক্ষরে গুঞ্জরেশ্বর 
কর্ণ-রায়ের নাম লিখিত রহিয়াছে! 
রাণা পড়িলেন,__ 

“মহারাণা, শুনিলাম, আমাকে জয় করিয়৷ আপনি খুব 
উল্লাসে মাতিয়াছেন, গুর্জরজয়ের স্মৃতিচিন্ন স্থাপনের জন্য 
আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত ততোধিক aten] 
যে আপনার গৃহে আছে_-সে কথা ভাবিয়াছেন কি? 
অচিরে তাহার পরিচয় পাইবেন! গুর্জরজয়ের স্মৃতিচিহ্ন 
স্থাপনের পূর্বেই অপর এক ব্যক্তি চিতোর-জয়ের স্মৃতিচিহ্ন 
স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে ! হায়, তখন আপনার 
এ উৎসব কোথায় রহিবে | 

আলাউদ্দীন e জয় করিয়াছে__শীঘ্রই অন্ঠান্ত হিন্দু 
stare জর করিবে | চিতোরও তাহাতে বাদ পড়িবে 
না। নিশ্চিন্ত হইয়া আপনি প্রতিবেশীর সমাধির উপরে 


a” মেঘ-সঞ্চার 


নৃত্য করিতেছেন, করুন; ভাইকে নিধ্যাতন করিয়াছেন 
বলিয়া উৎসব করিতেছেন, করুন। কিন্তু এ আমোদ 
নিতান্তই ছুই দিনের ! 

গুর্জর যে এত সহজে আলাউদ্দীনের হাতে ধরা দিয়াছে, 


« সে কেন জানেন? আপনাদেরই অনুগ্রহে (আপনি যদি 


এমনি করিয়া গুর্জরের হাড় নিষ্পেষিত না করিতেন, তবে 
মুসলমানের পক্ষে গুর্জর জয় করা এত সহজ হইত alt 
আপনাদের এই ta চিতোরও অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত, 
হইবে। এ কথায় সন্দিহান, হইবে না। আমি মনে প্রাণে 
আপনাদের এই অভিসম্পাত দিতেছি_-এ অভিসম্পাত 
ফলিবে | 

মনে করিবেন না, রাজ্য হারাইয়াই আমি এ 
বিচলিত হইয়াছি। রাজ্য চিরকালই ক্ষণভঙ্গুর ! কত যায়, 
কত আসে; কিন্তু এবার গুর্জর-জয়ে এমন একটা রত্বগিয়াছে, 
যা’ আপনার বা আমার ste আর ফিরিয়া আসিবে 
all আজ হিন্দুরমণীর মস্তক হইতে একটা গৌরবের রশ্মি 
চিরকালের জন্য নামিয়া গিয়াছে। আজ “Sta 
মহিমময়ী রাজ্ঞী দিল্লীশ্বরের অস্কলক্মী ! তাই আজ আমার 
এ চাঞ্চল্য! 


পদ্ধিনী ৬ 

কিন্ত রাণা, ভৎপনা বা দোষারোপ করিবার জন্যই আজ 
আমি এই পত্র লিখি নাই। বৃক্ষতলবাসী, নিরাশ্রয় 
পথিকের দোষারোপে চিতোরেশ্বরের আর কতটুকু চৈতন্ত 
হইবে? আমার উদ্দেশ্ত আজ আর একটু নিগুঢ়, ভাঙ্গিয়া 
বলিতেছি, ex ৷ 

চিতোর ও আলাউদ্দীন উভয়ই আমার শক্র_ আমি 
মনে করিয়াছি, এক আঘাতেই এই উভয় শত্রুকে নিপাত 
করিব। আমি এই উভয় শত্রুকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত 
করিব! চিতোর দিল্লীর আঘাতে পড়িবে _দিলী চিতোরের 
পরাক্রমে, ধ্বংস প্রাপ্ত না হউক, অন্ততঃ হতবীর্ধ্য হইবে 
নিশ্চয় ! আমি সেই নিস্তেজ Mare অতঃপর অন্ঠোপায়ে 
ধ্বংসের মুখে পাঠাইব। যাহাতে আলাউদ্দীন অক্ষতদেহে 
চিতোর বিজয় করিয়৷ ফিরিয়া আসিতে না পারে, সেই 
জন্যই আজ অমি ARTE আপনাকে এই খবর দিলাম। 
আলাউদ্দীন যত কেন প্রবল হউক না, আপনি প্রস্তুত 
, থাকিলে, তাহার পক্ষে অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্তন সহজ হইবে 


না, জানি। সেই বিশ্বাসেই আজ আমি আলাউদ্দীনকে 
নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছি। 


আলাউদ্দীন আসিতেছে_চিতোর ধ্বংস হইবে নিশ্চয়, 


a মেঘ-সঞ্চার 


কিন্তু মহারাণা, যদি পারেন, এই স্থযোগে হিন্বু-ললনার 
গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন ı চিতোর আমার শত্রুতা 
করিলেও, at আমার ve নয়। তাহার BA 
গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আজ আমি আপনার মুখাপেক্ষী 
হইতেও প্রস্তুত | শুনিয়াছি আপনাদের প্রাসাদেও কমলা- 
দেবীর মত এক রত্ব আছে--দেখিবেন তিনিও যেন দিলীর 
বেগম না হন | { 

আমার men প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির মধ্যে আপনার 
জন্য এইটুকু শুভ ইচ্ছা আছে। আলাউদ্দীন ও চিতোর 
নিপাত যাউক, কিন্ত কমলার কলঙ্ক বিধৌত হউক | 

আপনি ছয় মাস কাল আলাউদ্দীনকে চিতোরে ধরিয়! 
রাখিতে পারিলে, আমি দিল্লীর শেষ পাঁতরখানিও টুক্রা 
টুক্রা করিয়া ফেলিব,_-একথা নিশ্চিত জানিবেন! এই 
কথায় অবিশ্বাস করিবেন না অবিশ্বাস করিলে আপনি 
মরিবেন, কিন্তু আপনার শত্রু জীবিত রহিয় যাইবে ! 

আজ তবে বিদায় । যদি কখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে 
পারি, তবে আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব__আপনি 
আপনার গুর্জর-জয় সম্পূর্ণ করিবার শেষ সুযোগ পাইবেন! 
আপাতত আপনি আলাউদ্দানকে গোল্লায় পাঁঠাইবার উত্তম 


পদ্ধিনী Y. 


বন্দোবস্ত দেখুন। এ RA আমিই আপনার প্রধান 
সহায় | করণরায়।» 


পত্র পড়িয়া মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ কতক্ষণ wa হইয়া 
রহিলেন। একি অভাবনীয় সংবাদ ı মহারাণার কপোল- 
দেশে বিন্দু বিন্দু করিয়া ঘর্মবারি সঞ্চিত হইতে লাগিল। 
সত্যই কি হিন্দুগৌরব এইরূপে নিষ্পেষিত হইয়াছে ?__ 
STAR এই পরিণাম! রাণার অন্তরের কোণে সেই 
চিরশক্রর জন্যও এক জায়গায় একটু ব্যথা, কেন বলা যায় না, 
হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। রাণা কিংকর্ডব্য কিছুই স্থির করিতে 
না পারিয়া হঠাৎ উঠিয়া দীড়াইলেন। অন্যমনস্কভাবে 
RM করিবেন, এমন সময় দ্বারে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, 
তখনও প্রহরী যুক্তকরে তেমনিই , দীড়াইয়া আছে। 
রাণা কহিলেন, “মঙ্গল পিং, দূতের বিশ্রামের উত্তম বন্দোবস্ত 
করিয়া দাও, আর Sata বোলাও, আমি এখনই পিতৃব্য 
ভীমসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ART? তারপর 
একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া একটু দৃঢস্বরে 
কহিলেন--"আর নগরপালকে ভাল করিয়া বলিয়া দাও, 
ঢেড়া পিটাইয়া এখনই হুকুম জারি করা হউক, আজ হইতে 


~~ 


OR 


> মেঘ-সঞ্চার 


y 
নগরে আমোদ-প্রমোদ বন্ধ! যে কেহ এ আদেশ অমান্ত 
করিবে, তাহাকে গুরুতর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে 1” 
(২) 

চিতোরের উপর চিতোরেশ্বরের পিতৃব্য রাণী তীমসিংহের 
অসীম প্রতাপ । যখন লক্ষমণসিংহের পিতা মহাপ্রস্থান 
করেন, তখন চিতোরেশ্বর নিতান্তই বালক। তাই মুমূর্ষু 
মহারাণা ভীমদিংহের উপরেই লক্ষ্মণসিংহের লালন-পালনের 
ভার এবং রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া যান। সেই অবধি 
ভীমসিংহ রাণা নামে পরিচিত হইয়া আমিতেছেন। কালে 
লক্ষ্মণসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহারাণার আসন গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু ভীমসিংহের রাণা নাম ঘুচে নাই. বা 
তাহার মর্ধযাদারও এতটুকু হানি হয় নাই। 

এখনও চিতোরে যে কোন অনুষ্ঠানে ভীমসিংহের অভিমত 
গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহার উপদেশ ছাড়া প্রায় 
কোন কাৰ্য্যই হয় all যুদ্ধে তিনিই সেনাপতি, বিচারে 
তিনিই মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহে তিনিই পরামর্শদাতা। 

মহারাণা আজ এই সমস্তায় পত্রথানি লইয়া তাহারই 
মন্দিরে যাইয়া দেখা দিলেন। ভীমসিংহ সাদরে রাণাকে 
উপবেশন করাইলেন। 


অসময়ে রাণাকে স্ব-মন্দিরে দেখিয়া ভীমসিংহ জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_“রাণাজী, কি খবর 2” 

att কহিলেন,_-“কাকাঁজী, খবর বিশেষ সুবিধাজনক 
নয়__বিভ্রাট ঘটয়াছে! আবার বুঝি যুদ্ধ বাঁধে !” 


Safes কহিলেন, _ুদ্ধ বাঁধে, যুদ্ধ করিব, তাঁর জন্য > 


এত ভাবনা কেন? ক্ষত্রিয় zeal যুদ্ধকে ভয়! কিন্ত 
কি হইয়াছে, আগে বল শুনি।” 

লক্ষ্মণসিংহ তখন ভীমসিংহকে গুর্জরেশ্বরের পত্রথানি 
প্রদান করিলেন। পত্র পড়িয়ঃ সেই সদাপরফুল্লযুখ প্রবীণ 
যোদ্ধার মুখ খানিও ata হইয়া! গেল। 

গ্ভীমসিংহ কহিলেন,_“কে এ পত্র লইয়া আদিল 2” 

att! কহিলেন, “একজন alate! অনুমতি হয়ত 
তাহাকে সাক্ষাতে হাজির করি। আমি এখনও তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।” 

ভীমসিংহ কহিলেন, “উত্তম করিয়াছ। আগে 
পরামর্শ করা যাক্_কি করা কর্তব্য, তারপর দূতকে 
আহ্বান করা যাইবে। কমলাদেবী কেন এ সর্বনাশ 
করিলেন ?” 

রাণা কহিলেন,_-“আর কেন? মুসলমানে তাঁহাকে. 
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ধরিয়া লইয়৷ গিয়াছে । এবার যুদ্ধ বাধিলে চিতোর যায়_ 
আর থাকে, আমি একবার আলাউদ্দীনকে দেখিব_সে 
কতবড় দুষমন |” 

ভীমসিংহ একটু অন্যমনস্ক ভাবে রহিলেন। তারপর 
কহিলেন, “দেখ রাণাজী, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে 
সবটা দোষ শুধু আলাউদ্দীনেরই নয়_আরও একটা 
কেহ এ বাপারে আছে! আলাউদ্দীনের আর কত. 
শক্তি ! গুর্জরই না হয় সে বাহুবলে জয় করিয়াছে__ 
কিন্ত ধর্মরক্ষার উপায় তোঁ কমলার হাতে ছিল” 

রাণার চক্ষু বিক্ষারিত হইয়া Shai কহিলেন, 
“তবে কি এ ব্যাপারে সবটা দৌষই শুধু কমলাদেবীর 2% 

ভীমসিংহ কহিলেন, “না, আমার তা! মনে হয় না। 
হিন্দুর শিক্ষা, হিন্দুর দীক্ষা, হিন্দুর সংস্কার, এক দিনে, 
বা এক মাসেই এমন ব্যর্থ হয় al! কমলাদেবী পাপিষ্টা 
নিশ্চর__কিন্ত তথাপি আমার মনে হয়, এই পাপ দিনে 
দিনে, কালে কালে সঞ্চিত হইয়াছে ! কালে কালে, পলে 
পলে সেই বাদী তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিয়াছে” 

রাণার মুখখানি হইতে ক্ষোভের একটা ম্লান ছায়া 
হঠাৎ একটু খানি অন্তহিত হইয়া গেল। কিন্তু তাহার 
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‘চোখে-মুখে বিস্ময়ের মাত্রা দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল। atl 
কহিলেন--“সে আবার কে, কাকাজী ?” 

ভীমসিংহ দীড়াইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "চল, ভেতরে 
চল। att, আজ আমার একটা বহুদিনের কথা মনে 
পড়িতেছে। চল, তোমায় বল্বো, চল y” 

(৩) 

সেইদিন রাত্রিতে দুর্গের একখানি শ্বেতপাথরে বাধান 
অপুর্ব দালানের ছাদের উপর দাড়াইয়া একটা অপূর্ব 
সুন্দরী রমণী আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। 

Ea চারিদিক্‌ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। 
নগরীর গৃহে গৃহে তখন দীপ নির্বাপিত, কেবল অদূরে 
কীন্তিস্তস্তের চুড়ে সাজের বাতি তখনো ঝিকিমিকি করিয়া 
অলিতেছে, আর রাস্তার ও ঘাটের পাশের বাতিগুলি নীরবে 
হাসিতেছে। 

একটা পুরুষ আসিয়া ধীরে ধীরে রমণীর পশ্চাতে 
দাড়াইলেন। পুরুষ নীরবে কতক্ষণ জ্যোত্নার আলোকে 
রমণীর সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রমণী 
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দেহটার পশ্চাতে একখানি ততোধিক অন্ধকার-মাথা মেঘ 
ক্রমে উপরে উঠিতেছিল। রমণীর দৃষ্টি সেই দিকে | 

পুরুষ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া পরিশেষে 
রমণীর হস্ত ধরিলেন। কহিলেন, “পদ্মিনী, কি দেখিতেছ ?'* 

রমণী ফিরিয়া! চাহিলেন। অপূর্ব কাল কাল ated 
বিস্তৃত চক্ষু দুইটা পুরুষের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া এক 
মুহূর্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে 
দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার আকাশের পানে চাহিয়া agaca 
কহিলেন,_-ণউঃ কি কাল মেঘ 1” 

রাজপুত দীর্ঘনিশ্বাস ছাঁড়িলেন। কহিলেন, “ভারতের 
আকাশেও এইরূপ একখানি কাল মেঘ উঠিতেছে ; এইরূপই 
ক্রমে বাড়িতেছে |” 

রমণী নীরব বিস্ময়ে আবার পুরুষের পানে চাহিলেন। 
কহিলেন, “ওকি অলক্ষণে কথা 1” 

পুরুষ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন_-“অলক্ষণে 
হইলেও সত্য, পদ্মিনী! আলাউদ্দীনের প্রতাপ দিন-দিনই 
বাড়িতেছে। আলাউদ্দীন essa জয় করিয়াছে!” j 

“হতভাগ্য গুর্জর! এই সে দিন চিতোরের হাতে. 
তোমার এতটা লাঞ্চনা হইয়াছে_আবার মুসলমানের 
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হাতে পড়িলে!”__বলিয়া পদ্মিনীও উচ্চ দীর্ঘনিশ্বাস 
.ফেলিলেন। ভীমসিংহ তাহাকে বাহুপাশে আশ্রয় দিলেন। 

ভীমসিংহ কহিলেন, AA, বলিতে গেলে এ আমাদেরই 
দোষ! কে গুজ্জরকে এতটা শক্তি হীন করিয়াছে? a 
চিতোর | চিতোরকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! 
করণ'রায়৪ আজ সেই কথা বল্ছিলেন।» 

“করণ-রায়! গুর্জরের রাজা 1” বিস্ময়ে পদ্মিনীর 
জ'যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল | পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তিনি কোথায় ?” 

ভীমসিংহ কহিলেন, “তিনি-এতক্ষণ দিল্লীতে ! সকাল 
বেলা একজন দূত তাহার নিকট হইতে একখানি 
পত্র "লইয়া আসিয়াছিল। পত্ৰখানিতে এই সকল কথা 
লেখা) তাছাড়া উহাতে আরও ভীষণ ভীষণ সংবাদ আছে। 
পদ্মিনী, তুমি সে সব কথা শুনিও না। শুনিলে দ্বণায় 
তোমার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিবে। হিন্দুস্থানের পবিত্র 
অঙ্গে কালিমা লিপ্ত হইয়াছে» 

পদ্মিনী শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “তোমার কথা 
শুনিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। গুর্জররাজ কি তবে 
দিল্লীশবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়৷ তাহার পদলেহন 
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করিবার জন্যই দিলীতে গিয়াছেন? অথবা তিনি বন্দী? 
আলাউদ্দীন তাহাকে পিশ্জরাবদ্ধ করিয়াই লইয়! গিয়াছে! 
কি হইয়াছে শীঘ্র বল! আমার শুনিবার বড় আগ্রহ * 
হইয়াছে!” ° 

ভীমসিংহ একটু মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, “পদ্মিনী, 
আশ্বস্ত হও। করণ-রায় আজও দিল্লীর অধীনত! স্বীকার 
করেন নাই কিন্ত তীহার সুন্দরী পত্নী আনন্দের সহিত - 
সে সৌভাগ্য মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! দিলীশ্বর তাহাকেই 
পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছেন y” 

হঠাৎ পদ্মিনীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে: লাগিল। 
এতদূর! পদ্মিনী তো এ কথা কল্পনারও ভাবিতে পারেন 
নাই। এও কি সম্ভব? পন্মিনীর মনে হইল, GRINS 
পৃথিবীতে একটা যুগ-প্রলয় হইয়া গেল। অথবা এ স্বপ্ন? 
পদ্মিনী আর ভাবিতে পারিলেন al । তাহার দেহ ATTA: 
প্রায় হইয়৷ আসিল, হৃদয়ের স্পন্দন কমিয়া গেল--পদ্মিনী 
বসিয়া পড়িলেন | হিন্দু রমণীর এই কাণ্ড ? ST 
মহিধীর এই পরিণাম! তবে আর পৃথিবীতে অসম্ভব 
রহিল কি? 

ভীমসিংহ পদ্মিনীর মনের অবস্থা বুঝিলেন। কহিলেন, 


পদ্মিনী 
“পিদ্মিনী গৃহে চল। ঝড় আসিতেছে_এখন এভাবে 
এখানে বসিয়া থাকিলে চলিবে at হৃদয়ে বল সঞ্চয় কর 
_--আরও কথা আছে। এস, হাত ধর 1? 5 

পদ্মিনী ভীমসিংহের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। 

তখন মেঘখানি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া চন্দ্রমগুলটী 
গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল; ঘোর অন্ধকার চারিদিক্‌ ঘেরিয়া 
আদিল। অন্তমনস্কভাবে পদ্মিনী বলিলেন, “এমন জ্যোৎস্না 
AT Ry 

তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। Ñ 

একটা দমকা বাতাস সেই মুহূর্তে আসিয়া চারিদিকের 
জানালা-কপাটগুলি আচ্ছা করিয়া, নাড়িয়া দিয়া সন্সন 
রবে প্রবল বেগে কোথায় En ota | 

পদ্মিনী ও ভীমপিংহ উভয়েই কেমন একটা aa 
আতঙ্কের স্পর্শে একমুহ্র্ভের জন্য শিহরিয়া উঠিলেন 

(৪) 

নীচে মৰ্ম্মর পাথরের অপূর্ব কক্ষ। সেই কক্ষে অ 

AIK গজনন্তনির্মিত আসন সকল বিস্তৃত রহিয়াছে 


মেজে উত্তম গালিচায় মোড়া | SPACE পিতলের ea 
স্থগন্ধি বাতি জলিতেছে। ভীমসিংহ আসিয়া প্রদীপথানি 
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উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। কিন্ত পদ্মিনীর মন তাহাতে 
হাসিয়া উঠিল না। 

সেই উজ্জল কক্ষে একখানি জানালার সন্মুখে একটী 
আসন টানিয়া লইয়া! ভীমসিংহ পদ্মিনীকে পার্শ্বে উপবেশন 
করাইলেন॥ তারপর দূতের নিকট হইতে গুর্জরের খবর 
যাহা যাহা পাইয়াছিলেন, সব বলিলেন। তারপর করণ- 
রায়ের সেই চিঠিখানির কথা বলিতে বলিতে ভীমসিংহ 
বলিয়া উঠিলেন,__“পদ্মিনী, তোমারও দিল্লীর বেগম হইতে 
সাধ বার কি? এবার আলাউদ্দীন তোমারি qa সাজ- 
সজ্জা করিয়া আসিতেছেন ; কমলার মত এবার তুমিও 
দিল্লীর মস্নদের একপার্খে ঠাই পাইবে!” 

কি নিষ্ঠুর বিদ্রপ { পদ্মিনীর চোখ-মুখ আরক্তিম হইয়া 
উঠিল। am কহিলেন, “চিতোরে আসিলে আলাউদ্দীন 
এবার ভারী রকম একট! নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া যাইবে। 
হিন্দুস্থানের প্রত্যেক নস্ব-নারীই যে করণরায্ন বা কমলাদেবী 
নয়_সেটা এবার আলাউদ্দীনকে আমরা ভালরূপেই 
শিখাইয়া দিব; এবার আমরা কমলার অপমানের প্রতিশোধ 
লইব!” 

ভীমসিংহ এ কথার কিছু উত্তর দিলেন aii আর 

২ 


aa ১৮ 


একটা কি নূতন কথা তখন Stata মনে একটু একটু করিয়া 


aña উঠিতেছিল$ সেই কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। 
হঠাৎ বলির! উঠিলেন, “পদ্মিনী, তোমার সেই মতিয়াকে 
মনে আছে কি? কমলাদেবীর সেই বাদী | আজ ছয় বৎসর 


হয়, একবার তীর্থের পথে আমরা কমলার সহিত সাক্ষাৎ 


করিয়াছিলাম, সেই সময় তাহার সঙ্গে একট! TATA 
বাদী দেখিয়া তুমি চমকিরা উঠিয়াছিলে_সেই মতিরাকে 
তোমার মনে আছে ?” 

পদ্মিনী চমকিত হইয়। উঠিলেন। কহিলেন, “সেই 
বাদীকে দেখিনা আমি কমলাকে বলিয়াছিলান 'শ্লেচ্ছ-সংঅবে 
তুমি নিপাত যাইবে_তবে কি দেই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল 
হইল?” = 

ভীমসিংহ কহিলেন__“আশ্চর্ধ্য কি? বাদীর সেই অপরূপ 
রূপ এবং জীক-জমক ও গ্রীধান্তট। aaa তখনই আমাদের 
মনে হইয়াছিল, দে একদিন গুর্জরের সর্বনাশ করিবে! 
কিন্ত সর্বনাশটা যে এভাবে আনিবে, তা” তখন বুঝিতে 
পারি নাই 1” 

পন্নিনী হালিয়া কহিলেন, “আমিও all তুমি তখন 
মনে করিয়াছিলে, সে রূপে গুজ্জরেশ্বর দগ্ধ হইবেন। 


১৯ মেঘ-সঞ্চীর | 


আমিও সেরূপই বুঝিয়াছিলীম। কিন্ত এভাবে রে 
কথাটা___” 

ভীমসিংহ mota উঠিলেন। তীব্র বিদ্রপের wa 
কহিলেন, _“সাধবী স্ত্রী আত্ম-বিসর্জন দিয়া পতিকে রক্ষা 
করিয়াছে | মতিয়ার মায়াজালে কমলা স্বামীকে পতিত 
হইতে দেন নাই, সে কুহকমন্ত্ে নিজকেই oats 
করিয়। ফেলিয়াছেন। মতিয়াই নিশ্চয় কমলাকে টানিয়া 
নরকের পথে লইয়া গিয়াছে!” 

aa অস্ফুট অধর-যুগলে কথা ভাল ফুটিল না। 
aa AA কেবলমাত্র উচ্চারণ করিলেন,__“কিন্ত 
সেই কমলা !-_সেই সরলা, সুশীলা, পুষ্পকোমল| ললনার 
এই কাজ! এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য Y” ; 

ভীমনিংহ পন্মিনীর হাতখানি ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া 
কোমলস্বরে ar, AA, তুমি কি জাননা, অবলা- 
সরলারাই কুহকের হাতে সব চেয়ে A ধরা দেয়, সব চেয়ে 
সহজে কুহকে বশীভূত হয়। তবে আর এ অবিশ্বাস কেন ? 
ia, আজ আর ওকথা নয়। ওই, চিতোরেশ্বরীর 
মন্দিরে দ্বিপ্রহরের নহবৎ বাঁজিয়া উঠিয়াছে, রাত্রি অনেক 
হইয়াছে__বিশরাম করিবে চল” 


২, দরজার নিকটেই শ্বেতপা। 
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পদ্মিনী, ও ভীমগিংহ উভয়েই উঠিয়া তখন পালক্ষের 
নিকটে গেলেন। 

সে রাত্রিতে আর. তাহাদের একটাও কথা হইল না। 
আহারের পাত্রে আহাধ্য পড়িয়া রহিল, সরবতের পাত্ৰটী 
অন্ত দিন এতক্ষণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, কিন্ত আজ তাহা 
“APSR হইল না, SCH স্তবকে ফুলের মালা শয্যার 
শোভা বন্ধনের জন্য সঞ্চিত ছিল-_তাহারা তেমনি রহিল-_ 
কে তাহাদিগকে বিছানায় ছড়াইয়া দিবে? বাঁদীরা 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পদ্মিনী তাহাদিগকে ডাকিলেন না | 
ভীমসিংহও পন্লিনীর সম্মুখে একখানি আসনে অদ্ধেকথাঁনি 
গা হেলাইয়৷ দিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। কোন্‌ সময়ে যে: 
প্রদীপটা আবার অনথজ্জল হইয়া একটা দমকা বাতাসে হঠাৎ 
নিবিরা গেল, তাহা তাহাদের একবারেই অগোচর 1] 


রদিন সকালবেলা রাজসভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া 

AHR আশ্চৰ্য্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, ভিতর,হইতে 
বর ঘরের দ্বার বন্ধ! 

খরের জালি-কাা ক্ষুদ্র Ry 


হুইটা জানালা | তাহারই একটার ফাঁক দির! উকি মারিয়া 


5 o A hs 


‘২১ a মেঘ-সঞ্চার 
ভীমসিংহ দেখিলেন, ভিতরে বেশ দিব্য পা ছড়াইয়! বসিয়া 
পদ্মিনী রাণী মসী-মুদ্রা লইয়া fe লিখিতেছেন ! 

বানীর চর্চা করিতে ভীমদিংহ পদ্মিনীকে এই নূতন 

দেখিলেন। পদ্মিনী নামের সার্থকতা করিয়া চিরকাল 

* তাহার গৃহে কমলার মতই বাস করিয়াছে! আজ তাহাকে 
এই মুক্তিতে দেখিয়া ভীমসিংহের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। 

ভীমসিংহ ডাকিলেন, “ পদ্মিনি !” পদ্মিনী চুটিয়া 

attra তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়! দিলেন। কিন্ত 

গৃহে প্রবেশ করিয়া ভীমদিংহ আর পাস্মনীর হস্তে জিপিকা- 

- খানি খুজিয়া পাইলেন না। 

ভীমসিংহ কহিলেন, “কমল! যে আজ সপত্রী-বিদ্বেষ 
ভুলিয়া বাণীর সঙ্গে বেশ মিত্রতা করিয়াছে, দেখিতেছি ! 
ব্যাপারথান fe 2” 

পদ্মিনী শুত্রদন্তপংক্তি বাহির করিয়া একটু মৃদ্বভাবে ; 
অধর চাপিয়া কহিলেন, “বাহিরের গোলযোগ দেখিয়া :. 
ভিতরের গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিতে হইয়াছে, নয 
যে সবযায়! 

ভীমপিংহ একটু হাসিয়া Ta বদলাইয়৷ আবার 


কহিলেন, “সেতো ভাল কথা! লাভটা তুরে- «le 
Fa on y 
ava % Y 


Bas wm এগ se Y 


Ar 


AUS গু y ১৯৮ Sas CATT y 


A ২২ 
আমারই বেশী। একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী কয়জনের 
ভাগ্যে ঘটে? তা তোমাদের মিলটা কেমন হইল, 
একটু নমুনা দেখিতে পারি কি? লিপিখানা কি 
Butea দিয়াছ y 

পদ্মিনীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। একবার মাটির 
দিকে চাহিয়া, একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া, একবার 
ভীমসিংহের মুখের দিকে কাল কাল, বড় বড় চক্ষু ছটা স্থির 
করিয়া পদ্মিনী হঠাৎ হানিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, “ay 
না, তা হইতে পারে না। আমাদের সে কথ! প্রকাশ হইলে 
যে সব পণ্ড হইয়া যায়_তাঁও কি হয়?” বলি! পদ্মিনী 
773 ভিতর হইতে লিপিখানি বাহির করিয়া হাতের 
ভিতরে আরও বেশ শক্ত করিয়া ধরিলেন। 

ভীমসিংহ দেখিয়া wise হইলেন। তিনি আর কখনও 
পন্মিনীকে এ ভাবে দেখেন নাই। আজ তাহাকে আত্ম- 
গোপনে এতটা উৎসাহিনী দেখিয়া তাহার কৌতুহলটা' 
কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় জাগিয়া উঠিল। “হয় বৈকি 
পদ্মিনী” বলিয়া ভীমসিংহ হাসিতে হাসিতে তাহার 
বাহুষুগল আক্রমণ করিলেন। দক্ষিণহস্তে পদ্মিনীর দক্ষিণ 
হস্তটাকে বন্দী করিয়া পৃষ্ঠের উপর দিয়! বা হাতখানি 


by 


মুষ্টিবন্ধ হইয়াছিল-_ধরিবার উপক্রম করিলেন | 

পদ্মিনী রুহিলেন,_-“ছাড়, ছাড়! ও কি জবরদস্তি? 
এখনি বাদশাহের কোপে পড়িবে যে! আমি লুকাইয়া 
PO,  আলাউদ্দীনকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। তোমাকে 
দেখাইলে কি রক্ষা আছে ?” 
| ভীমপিংহ হঠাৎ পন্মিনীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া 
y দঁড়াইলেন। তাহার বিক্ফারিত দৃষ্টির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা 
| উজ্জল কৌতুক কালমেঘের মত একখানা বিস্ময়ের ছায়া 


৪২৩ মেঘ-সঞ্চার 
এ লইয়া গিয়া তাহার অপর হাতখীনিও-_যেখানে লিপিখানি 
| 


লইয়া আসিয়া দেখা দিল । 
কিন্তু সে এক মুহূত্তমাত্র। তার পরই TABI কৌতুকের 
উজ্জল্যের ভিতরে সে ছায়া খানি কোথায় মিলাইয়া গেল | 


| ভীমসিংহ হানিয়া ara, aa, এক. দিনেই যে 
y অনেকটা অগ্রসর হইয়াছ দেখিতেছি? আলাউদ্দীন 

} যাদু জানে fra, কিন্তু মনে রাখিও, এবার আলাউদ্দীন 
| আসিলে যদি সন্ধি করিতে হর, তবে সে সন্ধি-উপলক্ষে 


আলাউদ্দীনের, শিবিরে রাজপুতের প্রথম উপঢৌকন তুমি ! 
এ পদ্মিনীও হাসিলেন। মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া 
| % জৌড়হস্তে কহিলেন, “তথাস্ত! আমি রাণার রাঁজভক্ত 


Hl 
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প্রজা_তীহার বিধান কখনও অমান্ত করিব না। চিতোর 
বদি সন্ধিই চান, তবে পদ্মিনীর aa সে সন্ধি কখনও 
পণ্ড হবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও; চিতোর ‚al কহিতে, 
আমি আত্মসমর্পণ করিব। fee আপাততঃ আমার 
বক্তব্য এই GA দুৰ্ম্মতি যেন চিতোরের কখনও না হয় > ২ 
চিতোরের এই ita মস্তক, চিরকাল বেন গর্কোন্নতই | k 
থাকে, তার এই উচু মাথাট| এই সাড়ে তিন শত হাত 
উচু দুর্গ-চূড়ার মতই যেন সমস্ত রাজপুতের দেশটার 
উপরে উচু হইয়া সকলকে অভ MIDA অভন্স'ষেন 
তাকে কখনও বাজ্জা বা ক্রয় করির্না লইতে না হর। আর 
যদি এমনই হয় বে তাকে একান্ত পড়িতেই হইবে, তবে 
যেন সে এমনই ভাবে অতলে গড়াই পড়ে, যে তাহার 
পরচিহটুকুও শক্তুর দৃষ্টিকে উপহাস করিয়া যায়__বারেকের 
তরেও ধর! নাদের়। তবেই তার সে পড়াতেও এতটুকু 
রাজপুতের গর্ব করিবার থাকিবে--এতটুকু মনুষ্যত্ব 
থাকিবে 1” 

বলিতে বলিতে পদ্মিনীর চক্ষু TA হইয়৷ উঠিল। 
ভীমদিংহ একটা পরিহাসের স্রোতে ভাসিতে ভাসতে এমন 
ভাবে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড আগ্নের গিরির গোড়ে আসিয়া 


০২৫ ২ মেঘ-সঞ্চার 


ঠেকিবেন, tai স্বপ্নেও ভাবেন নাই । হঠাৎ কেমন হতভম্ব 
হইয়া গেলেন। Stata বোধ হইল, পদ্মিনীর কথাগুলি 
হইতে প্রবল, একটা তাড়িত স্রোত আসিয়া তাহার 
রক্তবিন্দু গুলিকে উষ্কাইয়া দিতেছে! 
* পন্সিনী একটু থামিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন। তারপর 
আবার বলিলেন,_.“এ পত্র আলাইউন্দীনকে নয়, এ পত্র 
কমলাকে লিখিয়াছি। শুনিলাম, গুর্জরের yo আজ 
দিল্লী ফিরিয়া যাইতেছে, তাই €পাড়ারমুখীকে একটা 
আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইলামু। আশা করি, ইহাতে we 
ফল ফলিবে। তুমি পত্রখানি দেখিতে চাহিয়াছিলে, 
দেখ, তোমার নিকুট" আমার কি গোপনীয় আছে? 
fee yore বলিয়া যাহাতে এটা কমলার নিকটে 
Sx পৌছে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দাও। তোমার 
নিকট আমার এই অনুরোধ 1” 

ভীমসিংহ পত্রথানি হাতে লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। 
দিল্লীর সহিত বিরোধের zeal উপস্থিত-_-এখন এই প্রকারে 
যে কোন লিপিই তথায় পাঠান সঙ্গত কিনা? আর পাঠাই- 
লেও একজন শক্রপক্ষীয় অজ্ঞাতকুলশীল বাক্তির সঙ্গে কি 
পাঠান FEN? ভীমসিংহ বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 


পদ্ধিনী ২৬ 


হইতে পারিলেন না । পদ্মিনী তাহার মনের কথা বুঝিলেন। 
কহিলেন, “রাণা, এত ভাবনা কিসের? রাজ্যের 
মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভাবিতেছেন? আলাউদ্দীনকে নিমন্ত্রণ 
তো CHR হইয়া গিয়াছে, এখন আর অধিক 
অমঙ্গলের কি সম্ভাবন! আছে? আলাউদ্দীন বদি আদিবেই, 
তবে বারপুকুষের মত তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাই ঠিক? 
কাপুরুষ ভাবিয়া সে যে একবারে গুহে প্রবেশ করিয়া 
আমাদিগকে SE দেখাইবে_-সে স্থযোগ তাহাকে 
কেন দিতে যাইব? .করণরার আলাউদীনকে 
চিতোর-জয়ে উত্তেজিত করিতে গিয়াছেন, যাউন, কিন্ত 
আলাউদ্দীন যখন সঙ্গে-সঙ্গেই আবার আমাদের এই 
পত্রখানি পাইবেন, তখন বুঝিবেন, করণরায় বা আলা- 
উদ্দীনের ABS যত কেন .ভীবণ হউক না, চিতোরকে 
কখনও ভয় দেখাইতে পারে না, চিতোরকে তাহারা ie 
করিতে পারে না। বিপদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেই 
চিতোরের আমোদ--বিপদের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্যই 
চিতোর তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া Eu আছে। 
নিতান্ত গৌয়াড়ের মত খেয়ালের হুজুগে চিতোরে আদাটা 
তাহার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ace |” 


০২৭ > মেঘ-স্চার 


_ এমন একটা নূতন যুক্তি পদ্মিনীর নিকট হইতে 
শুনিবেন, ভীমসিংহ ইহ! স্বপ্নেও কখনো ভাবেন নাই 
তিনি sate হইয়া গেলেন। কথাটা কি ঠিক? 
তিনি একবার পদ্মিনীর দিকে ও একবার পত্রখানির 
দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে 
পত্রথানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে 
ভীমসিংহের চোখ-মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল; একটা 
গর্ব ও ger আলোক তাঁহার সমস্তথানি দেহকে 
asta করিয়া তুলিল |” পত্র শেষ করিয়া ভীমসিংহ 
কহিলেন,_-“পদ্নিনি, তুমি পদ্মিনীই বট। পদ্মের সৌরভের 
মতই তোমার গুণগ্রাম চিতোরকে আমোদিত করিয়া 
তুলিবে। আলাউদ্দীনের সাধ্য নাই, তোমার কেশাগ্র 
স্পর্শকরে। আমি তোমার পত্র পাঠাইব।৮ 

ভীমসিংহ এই বলিয়া পত্রখানি লইয়া বাহির হইয়া 
পড়িলেন। পদ্মিনী wa হইয়া পালঙ্কের একখানি 


দণ্ড ধরিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর 


ধীরে ধীরে জানালার দিকে অগ্রসর হইলেন। 
দেখিলেন, সেই পাষাণ-নির্ষিত চারু অট্টালিকার চারি- 
দিকে কুণ্ডের জল কি স্থির, কি ধীর! অদুরে মেঘের 


° ie 


গর্জন শোনা যাইতেছে, দুর্গের উপরে একটা রক্ত- 
পতাকা সমীরণে ছুলিতেছে, কিন্তু নীচে এতটুকও হাওয়া 
, নাই। সমস্তটা দৃপ্ত wa, নীরব। পদ্মিনী ভাবিলেন,__ 
একি প্রণয়ের পূর্ব লক্ষণ ? 


খা 


a 


By 


(>) 
যমুনার তীরে দিল্লীর উন্নত ছবিখানি বড় সুন্দর | উপরে 
নীল আকাশ, সম্মুখে নীল কালিন্দী, ওপারে সবুজ রং-এর 
বিস্তীর্ণ মাঠ, এমনি সুন্দর সুন্দর পরিজনমালায় বেষ্টিত 
পাঠান বাদশার চারু অট্রালিকাগুলি কি মনোরম হাঁসি 
ফুটাইয়া তুলিয়াছে ! 


sam = 


সেই পৃথীরাজের দিল্লী আর নাই। অপূর্ব অপূর্ব চারু- 
শিল্পমণ্ডিত হিন্দুমন্দিরগুলির জীর্ণকঙ্কাল এখন বাদশাহের মহল 
পুষ্ট করিতেছে | আগে যেখানে মন্দির ছিল, ॥এখন সেখানে 
মসজিদ্‌ Chae, আগে যেখানে 3773 ছিল, এখন 
সেখানে মিণার হইয়াছে, আগে যেখানে অতিধিশালা ছিল, 
এখন সেখানে সরাই ı 

প্রাসাদের এক পার্শ্বে, যমুনার অনতিদূরে অন্দর AR | 
পারস্তের ফুল গাছ, ইরাণের গালিচা, এবং ইস্পাহানের AS 
আসবাব-পত্র সে অন্দর মহলকে স্বর্গের বৈচিত্রে ভরিয়া 
রাখিয়াছে। বাসোরার গোলাপ জল, কান্দাহারের মৃগনাভি 
এবং কাশ্মীরের নীলোৎপলের সুকামে রঙ্গমহল সদাই 
তরপুর। 

এই রঙ্নমহলেরই এক erates "যমুনার শীতল হওয়ায় 
গজদন্তের পালস্কের উপর শুইয়া দিল্লীর Arial বেগম 
একদিন দিব্যি আরামে ঘুমাইতেছিলেন। প্রাচীরের মধ্য দিয়া 
একটী শ্বেতপাথরের ছোট নল মহলে প্রবেশ করিয়াছে 
_তীহারই ভিতর দিয়া সন্তর্পণে একটা বারিধার। 
ভিতরে চুকিয়া পালক্কের অদূরে একটা পন্মের মত সুন্দর 
মর্ম্মরাধারে চূর্ণ হইয়া! ছড়াইয়া পড়িতেছে। উহার 


৩ f বিদ্যুৎ 
কণিকাবিন্দুগুলি বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া RRA নিশ্মল 
নীহারকণার মত কক্ষটীকে স্নিগ্ধ করিতেছে। 

হঠাৎ একটা পরিচারিকা পা টিপিয়া টিপিয়া সেই 
Fara অপূর্বকক্ষে আনিয়া প্রবেশ করিল। 

পরিচারিকার হাতে একখানি পত্র। অতি সন্তর্পণে 
পত্রথানি বস্তরান্তরালে লুকাইয়া বাদী একবার বেগমের 
দিকে ও একবার পশ্চাতে বাহিরের দিকে চাহিল, তারপর 
একটা আশ্চর্য ব্যস্ততার সহিত বেগমের মন্তকের নিকটে 
পত্রথানি রাখিয়া বিহ্যুতের মত চকিতে সরিয়া পড়িল। 

এক মুহূর্তে এই কাওটী হইল। 

কেহ কোথাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করিল না। বেগম 
যেমন ঘুমাইতে ছিলেন, তেমনি ঘুমাইতে লাগিলেন; 
যমুনার বারিধারা যেমনি dE পড়িয়া চূর্ণ হইয়া 
যাইতেছিল, তেমনই চূর্ণ হইতে লাগিল; অপরাহের সমীরণ 
সলিলকণা লইয়া যেমনই ক্রীড়ায় মন্ত ছিল, তেমনি মত্ত 
রহিল। ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইয়া আদিল। 

শেষবেলার নহবতের ধ্বনি শুনিয়! বেগম যখন চক্ষু 
aaa করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে গেলেন, তখন পৃষ্ঠের 
নীচে একটা কি কঠিন পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন | 


৩ 


af ৩ঃ 


পৃষ্ঠের নীচে হাত দিয়া জিনিসটা বাহির করিতেই 
দেখিলেন__একখানি পত্র! আবেশমাথা চক্ষু ছু'টা আবার 
একটু মন্দিত করিয়া পত্রখানির দিকে ভাল করিয়া! চাহিয়া! 
হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু প্রথমে সরল ছিল, ক্রমে 
কুঞ্চিত ean আসিল। ক্রমে বেশ একটা বিস্ময়ের 
আলোক তাহাতে ফুটয়! উঠিল 1 

পত্রথানি খুলিয়া পাঠ করিতে যাইয়া বেগম হঠাৎ 


থামিয়া গেলেন। ও কি ভাষা ? সে আরবীও নয়, ফারসীও © 


aaa হিন্দুস্থানী ! নাগরী অক্ষর দেখিয়া বেগম 
পত্রখানি esta রাখিয়া আবার শয্যার উপরে কাত 
হইয়| পড়িলেন। তারপর ডাকিলেন;__প্ডালি !” 
কাহারও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বেগম 
বিরক্ত হইয়া ভরকুটী করিয়া আবার 'অপেক্ষারুত উচ্চস্বরে 
ডাকিলেন,__“বাদি 1” 
এবার একটা বালিকা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে শশ- 
Wes গৃহে প্রবেশ Baal কহিল,_“কি বেগম সাহেবা y 
বেগম বাহুতে ভর দিয়! অর্ধ উপবেশন RR পত্রথানি 
বাদীকে দিলেন। তারপরে কহিলেন,_“এটা কোথা 
হইতে আসিল y? 


Sy 


৩৫ বিদ্যুৎ 

পত্রথানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া, বীদী ভারি বিস্মিত 
হইয়া গেল । কহিল,_“এটা কি?” 

চক্ষে তাহার তখনও একটু আবেশের ছায়া স্পষ্ট ধরা 
যাইতেছিল, সেটুকু লক্ষ্য করিয়া অধর দংশন করিয়া বেগম 
উত্তর করিলেন,_“এটা শূলে দিবার পরওয়ানা ! যারা 
ঘুমাইয়া quen পাহারা দেয়, তাহাদের জন্তে এটার 
বন্দোবস্ত Veal থাকে |” 

বাদী কীপিতে লাগিল | কহিল, “দোহাই বেগম সাহেবা, 
আমি ইচ্ছা করিয়া ঘুমাই নাই ı সরাবের মধ্যে নিশ্চয় 
কিছু ছিল_-এখনও আমার মাথাটা ‘কনকন’ করিতেছে। 
দোহাই রাণীজী ! গোস্তাকী মাফ হয়_আমি জানি না” 

বেগম উঠিয়া বসিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন,__“সরাব! : 
সরাব!_কে তোকে আজ সরাব ste বল-_শৃলটা 
তবে তাহারই জন্য-_” 

বাদী। আমি নিজেই মালখানা হইতে লইয়া আগি- 
য়াছি-কেহ দেয় নাই। কিন্তু কেহ উহাতে কিছু 
feia বাখিরাছিল, ঠিক। নতুবা একপাশে এমন 
আলগা হইয়া পেয়ালাটা পড়িয়া থাকিত না) বা ওটা : 
খেয়েও আমার গাটা এমন ছম্ছম করিয়া উঠিত না । 


পদ্মিনী 


বেগমের ধৈর্য্যের বাধ টুটিয়া গেল। “চুপরও হারাম- 
জাদী”__বলিয়া বেগম অস্থিরভাবে উঠিয়া আসিয়া বাদীকে 
ছোট একটা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর 
“মরতে স্থান নাই, আমার ছষ্ারে বাঁদীগিরি করিতে আসিয়া 
ছিস্‌ ?__সরে যা বল্ছি1” বলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির 
করিয়া দিলেন। 

রাত্রিতে যখন বাদশাহ রঙ্গমহালে বেগমের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিলেন, তখন তাহার হস্তে পত্রখানি দিয়া 
বেগম কহিলেন__“এটা SSW পাওয়া গিয়াছে। লেখাটা 
নাগ্রী! ব্যাপারথানা কি ভাল বোঝা যাইতেছে না 1” 

আলাউদ্দীন কহিলেন, “তুমি হিন্দুনহিল| হইয়া নাগরী 
জান না? এ যে তোমাদেরই দেশের ভাষা !” 

বেগম একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া, মধুর কে কক্ষ আমোদ 
করিয়া কহিলেন-__“আমি লেখা-পড়া জানি না! তুমি 
হিন্দু শান্তর শুনিয়াছ__কমলার সঙ্গে সরশ্বতীর কি সম্বন্ধ 
জান, তাই আমার লেখাপড়া শেখা হয় নাই ।* 

আলাউদ্দীন হাসিয়া পত্রখানি নিজের Tay ভিতরে 
পুরিয়া কহিলেন,_-“বটে ? আচ্ছা তবে জাহান্নমে 
তোমার সরস্বতী! কমলার বলেই আমি দিগ্বিজয় করিব। 


Sed 
Y 


৩৭ বিদ্যুৎ 


কাল আমি দুনিয়ার পণ্ডিত একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিয়া 
দিব যে, যে এ পত্রের তরজমা করিতে পারিবে, তাহাকে 
শতমুদ্রা পারিতোধিক দেওয়া যাইবে-_যে ন! পারিবে 
সে শূলে যাইবে! 
Gs) 

সেইদিন রাত্রিতে যমুনার বীধা ঘাটের উপর বসিয়া 
এক জ্যোতিষী পুথি-পাঁজরা বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে 
চাহিয়াছিল। ঘাটের লোকজন একে একে সকলেই সরিয়া 
পড়িয়াছে, স্থানটী প্রায়, নির্জন হইয়! গিয়াছে, শুধু সেই 
জ্যোতিষী নড়িতে চড়িতেছে AGR YE আকাশের 
দিকেই চাহিয়া আছে।' যমুনার কাল জল তরঙ্গে Gace 
আদিয় তাহার পদতলে মধুর সঙ্গীত ছড়াইতেছে | 

একটা রাঁজগুত আগিয়া কোথা হইতে ধীরে ধীরে 
তাহার সন্মুখে দীড়াইল। জ্যোতিষী তাহার দিকে চাঁহিয়। 
চমকিয়া কহিল, “এই যে তুমি আঙিয়াছ! এত বিলম্ব 
করিলে কেন?” 

রাজপুত কহিল, “আমি কাঁলই সহরে পৌছিয়াছি, 
কিন্তু একটু কাৰ্য্যে বিলম্ব হইয়া পড়িল ।” 

জ্যোতিষী কহিল, __্এ মুলুকে তো এই নূতন আসিলে 


পদ্মিনী Obs 


দেখিতেছি! ইহারই মধ্যে আবার কি কার্ধ্য জুটাইয়া 
বসিলে 1? 


রাজপুত কহিল, “পদ্মিনী-রাণী রাণী-মার,নিকটে এক-. 


খানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। আসিবার কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
আসিয়াছিলাম, তাহার পত্র ARA রাণী-মার নিকটে 
পৌছাইয়া দিব। তাই দেরী হইল 1৮ 

জ্যোতিষীর চক্ষু বিস্ময়ে উজ্জল হইয়া উঠিল। কতক্ষণ 
নীরবে রাজপুতের দিকে চাহিয়া থাকিয়! জ্যোতিষী কহিল 
Sd কাহাকে কহিতেছ? ক্মলাকে ? বরং বেগম-মা 
বল । কমল! এখন দিল্লীর বেগম! গর্জজরের কমল! 
ওই পাঠান-কেল্লার ভিতরে আজ নির্বিবাদে পাঠান দৈতাদের 
সঙ্গে গৃহস্থালী করিতেছে !_গুর্জরের সঙ্গে আর তার 
সম্পর্ক কি? কিন্তু যাক-_পদ্মিনী এখন কমলাকে কি চিঠি 
লিখিয়াছে সে কথা বল? সে পত্র কই ?” 

রাজপুত WH অবনত করিল। +A আমি 
পড়ি নাই। এইমাত্র একজন বাদীকে বাধ্য করিয়া গোপনে 
Sal রাণী-মার নিকটে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছি! 

“মূর্খ । করিয়াছ কি?” বলিয়া জ্যোতিষী কতক্ষণ 
ক্ষুকতাবে মৌন হইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে কহিল 


০৩৯ বিদ্যুৎ 
“ভগবান্‌ উপায় ota দিয়াছিলেন, তোমার FA fo 
উহা পণ্ড হইল, দেখিতেছি। যাক্‌_আমার পত্র রাণাকে 
দিয়াছিলে তো 2” 

রাজপুত Hs স্বরে কহিল__“হা মহারাজ, দিয়াছি। 
চিতোরীরা এখনই সমর সজ্জা করিতেছে Y” 

জ্যোতিষীর মুখ আবার একটু উজ্জল হইয়া উঠিল। 
কহিল, “করুক, করুক, ভাল করিয়া করুক এই শেষ! 
আর তো কখনো এ সুযোগ পাইবে না-_এইবার যথাসাধ্য 
সাধ মিটাইয়া লউক ।* 

একটা পৈশাচিক জিঘাংসাঁর etal জ্যোতিষীর মুখ 
খানিকে অত্যন্ত ভীষণ করিয়া তুলিল! জ্যোতিষী 
উঠিয়া, পুঁথি- পত্রগুলি গুছাইয়া রাজপুতকে পুনঃ 
কহিল, “এস, আর এখানে নয়_চল, গৃহে চল--সেই 
খানে সকল কথা আরও ভাল করিয়া শোনা যাইবে। 
এখন অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে_ ইন্ধন প্রায় 
প্রস্তত__এইবার আগুন ধরাইব।” 

ars জ্যোতিবীর সঙ্গে সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল | 

(৩) 
পরদিন সকাঁল-বেল1.এজ্যাতিষী খুব আড়ম্বরপূর্ব্বক 


পদ্মিনী 5 go 3 


বেশ-ভূষা করিয়! পাঠান বাদশাহের প্রাসাদের নিকটে চকের 
ভিতরে আসিরা দেখা দিল, তারপর কতক্ষণ এদিক্‌ 
ওদিক্‌ চাহিতে লাগিল । এমন সময় একজন .পরিচারিকা 
আসিয়া তাহার কানে কানে কি কহিল। জ্যোতিষী 
তখনই চঞ্চল হইয়া আবার প্রাসাদের দিকে চলিল। 
এবার জ্যোতিষী একবারে সদর দরজার ধারে, যেখানে 
শীল্ত্রীরা বড় বড় তলোয়ার খুলিয়া পাহারা দ্িতেছিল, উপরে 
নহবতে অপূর্ব প্রভাতী সঙ্গীত বাঁজিতেছিল, সেইখানে 
আসিয়া দীড়াইল। তারপর বসিবার জন্য এদিকৃওদিকে 
স্থান অন্ুমন্ধান করিতে লাগিল | 

এমন সময় একজন সওয়ার আসিয়া তাহাকে কহিল, 
“এইয়ো, তোম্‌ হিন্দুস্থানী হায়? চলো! হামারা সাথ, দরবার 
মে চলো-_বাদশাক! হুকুম হায়_আভি যানে হৌগ1।” 

সোয়ারের এই অগস্তাবিত হুকুমে জ্যোতিষী বড় 
একটা আশ্চর্যযান্বিত হইল না, বা বিশেষ একটা আপত্তিও 
করিল না। শুধু কহিল, “কাহে কোতোয়ালজী ? 
কেয়া হুয়া বলিয়ে তে?” 

অন্ত সময়ে এরূপ প্রতিবাদে অশ্বারোহী as 
তাহাকে বেত্রাঘাত করিত, কিন্তু-জ্যোতিষী এখন একবারে 


বা 


৪১ বিদ্যুৎ 


তাহাকে কোতোয়ালজী সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে, 
সুতরাং রাগ করিতে পারিল না ৷ অশ্বারোহী কোতোয়ালও 
নয়, ফৌজদারও নয়, কিন্তু তথাপি গৌপে চাড়া দিয়া কহিল, 
__“আরে আউর কা হোগা, বাদসাক1 হুকুম হায়_ব্যস ! 
চলো 1” 

জ্যোতিষীও তখন “ব্যস চলে|!” বলিয়াই অশ্বারোহীর 
সঙ্গে সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করিল। 

তখন ফটকের নহবতটা বিপুল গঙ্জনে বাঁজিতেছে ; 
জ্যোতিষীর বোধ হইল, সে যেন প্রভাত সঙ্গীত নয়__ 
লড়াইয়ের বাজনা ! 

77555 

বাঁদশাহের নিকটে আসিয়া জ্যোতিষী খুব একটা ml 
afta করিয়া দীড়াইল | তারপর কহিল, “শাহেন সা, আমি 
আপনার পত্রের তর্জম1 করিয়া! দিব।” 

বাদশাহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “পত্রের Sol 
করিতে হইবে, এ কথা তোমায় কে কহিল y” 

জ্যোতিষী বগলের নীচেকার ক্ষুদ্র পুটুলীটা দেখাইয়া 
কহিল-_"এই পু'থি-পাজরাগুলি | এ গুলির সাহায্যে আমি 
দুনিয়ার খবর জানি__আপনার মনের কথাও টের পাইয়াছি ! 
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বাদশাহ কহিলেন,_“ভাল, তুমি উত্তম গণক বট। 
fee সাবধান, আমার সহিত প্রতারণা করিলে শূলে 
যাইবে । এই পত্রখানির ঠিক ঠিক Sal করিতে পারিবে 
তে! ? ভাল তঙ্জমা হইলে একশত আসরফি বকসিস্‌ দিব 1” 

জ্যোতিষী হাত বাড়াইয়া পত্রথানি লইল। সাত রাজার 
ধন এক মাণিক পাইলে লোকের যেমন আনন্দ হয়, এই 
পত্রথানি পাইয়া জ্যোতিষীর তদ্রুপ আনন্দ হইল । জ্যোতিষী 
পত্রখানি বস্ত্র অভ্যন্তরে লুকাইল। 

বাদশাহ কহিলেন, “ভাল, আজ তুমি ইহা গৃহে লইয়া 
যাও, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি, তাহারা তোমার গৃহ 
দেখিয়া আসিবে। কিন্তু কল্য প্রাভে আমি ইহার তর্জ্মা 
চাই, না পাওয়া গেলে, তোমার ভিটায় ঘুঘু চরাইব 1” 

জ্যোতিষী কহিল, “শাহেন সা, Fay প্রাতেই তর্জ্মা 
হাজির করিব) . চিন্তা করিবেন না, এ অতি সামান্ত 
ব্যাপার ! কতক্ষণই বা লাগিবে? 

বাদশাহ 782 হইলেন। কহিলেন, “তোমাকে কাজের 
লোক বলিয়াই বোধ হইতেছে | কিন্তু একটা কথা এখনই 

. জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি তো গণক-_গুণিক্া বল না, 

এ পত্র কোথা হইতে আসিল ?* 


ue 
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জ্যোতিষী কতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। 
তারপর কহিল,_“জীহাপনা, এ পত্রথানি এক রমণীর! 
চিতোরের রাণী পদ্মিনী, e বেগমকে লিখিয়াছেন 1? 

বাদশাহ কহিলেন,_“চিতোরের রাণী পদ্মিনী! 
ভীমসিংহের বনিতা? যার রূপের কথা এত শোনা 
যায়?” 

জ্যোতিষী কহিল,_“কেবল রূপ নয় জীহাপনা, 
গুণেও পল্মিনীর সমতুল ভারতে আর দ্বিতীয় নাই।” 

বাদশীহের মুখ গম্ভীর হইল। কহিলেন, “ওটা কথার 
কথ মাত্র ! আমার TEN বেগমের চেয়ে আর সুন্দরী 
কোন রাজার ভাগারে নাই ৷”! 

জ্যোতিষীর মুখে একটা প্রেতালোক জিয়া উঠিল। 
এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া জ্যোতিষী কহিল,_-“গোস্তাকি 
মাপ হয় জীহাপনা, ছুই রাণীই আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, 
গুর্জরী বেগম পদ্মিনীর নথাগ্রেরও যোগ্য নয় !'” 

একি আম্পর্দী! আলাউদ্দীন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া 
অর্ধ উিত হইয়া গেলেন। কহিলেন,_-অপরে একথা 
কহিলে, আমি এখনি তার ne লইতাম। কিন্তু তুমি 
গণক, তোমাকে দিয়া আমার প্রয়োজন আছে, তাই এ যাত্রা 
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বাচিয়া গেলে । মুখ সামাল করিয়া এখন যাহা জিজ্ঞাস! 
করিতেছি তাহার জবাব দাও? এ পত্র কি করিয়া কমলার 
গৃহে পৌছিল 2” 

জ্যোতিষী আবার কতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল, 
তারপর আস্তে আস্তে কহিল,-_জীহাগনা, এক রাজপুত 
চিতোর হইতে এ পত্র বহন করিয়া! আনিয়া একজন বাদীর 
দ্বারা গোপনে বেগমের ঘরে ফেলিয়া দিয়াছে 1” 

আলাউদ্দীন ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন__“বীদী! মহলের 
ভিতরে বিশ্বাসঘাতকতা | কে AAN qa y 

জ্যোতিষী কহিল,_-“সে যেই হউক, অতি চতুর cate | 
অতি কৌশলে এ কাজ করিয়াছে। তাঁহাকে ধরা নিতান্ত 
সহজ হইবে না! বেগমের পরিচারিকাঁকে সরাঁবের সহিত 
বিষ খাওয়াইয়া তবে ঘরে ঢ,কিয়াছে।” 

আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন । কমলা বাদীর নিকটে 

যাহা যাহ! গুনিয়াছিল, তবে সবই সত্য! গণকের ক্ষমতায় 
আলাউদ্দীন সন্তষ্ট হইলেন | কহিলেন,__প্তুমি উত্তম গণক 
বট। এখন সে বাদীর নামটা AE বল।», 

জ্যোতিষী কহিল, “জীহাপনা, আমাদের গণনা অত 
কড়ায় NSH সব রহন্ত ভেদ করিয়া দেয় না। তাহা হইলে 


dl 


e f বিদ্যুৎ 


সংসার চলে না। সে বীদী RA অনুসন্ধান জীহপনার 
কোতোয়াল করিবে!” 

আলাউদ্দীন কহিলেন__“আচ্ছা বেশ! _সে PTA 
ভার কোতোয়ালেরই রহিল। কিন্তু শেষ একটা! কথার 
আভাষ তোমার নিকট হইতে জানিতে চাই। পদ্মিনীর 
Boral fee এমন ভাবে, এত atrial করিয়া যে সে 
বেগমকে পত্র লিখিল, ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই একটা 
কোন বিশেষ HBT আছে। তাহারও বেগম হইবার ইচ্ছা 
আছে না কি?” «৪ 

কথাটা বলিয়া আলাউদ্দীন কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে 
জ্যোতিষীর মুখের দিকৈ চাহিয়া রহিলেন। জ্যোতিষী হঠাৎ 
জোরে মাটার উপর একটা ক্ষদ্র পদাঘাত করিল। 

জ্যোতিবী কহিল,_“এ প্রশ্নের উত্তর জীহাপনা কাল 
তার চিঠিতে পাইবেন। AMA, রাজস্থানের গৌরব- 
Baa; তীহাকে লাভ করা হিন্দুস্থানের বাদশার পক্ষেও 
যে সহজ হইবে, এমত প্রত্যাশা করা ata না!” 

জ্যোতিষীর ব্যবহারটা ক্রমেই আলাউদ্দীনের নিকটে 
একটু জটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । একটা আহত 
আত্মাভিমানের উত্তেজনায় এবার আলাউদ্দীন একবারে 


Fr ৪৬ 
উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলে ন,_-“কি এত বড় কথা? 
হিন্দুস্থানের বাদশাহের অসাধ্য একটা তুচ্ছ নারীকে লাভ 
করা! আচ্ছা, দেখা যাইবে 1»__বলিয়াই কয়জন সৈনি- 
ককে জ্যোতিষীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়া! বাদশাহ 
অন্দর মহলে APY হইয়া গেলেন | 

জ্যোতিষী অগত্যা সেই সৈনিকদের সঙ্গে গৃহাভিমুখে 
চলিলেন। q 

তাহার চক্ষে তখন একটা প্রচ্ছন্ন অস্বাভাবিক আনন্দের 
ঢেউ মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দিতেছিল। 

(৫) 

গৃহে atfaaı জ্যোতিষী দরজা বন্ধ করিয়া পদ্মিনীর পত্র- 
খানি খুলিলেন। পত্র পড়িয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ 
হইল। জ্যোতিষী দেখিলেন, তিনি যাহা চাহিতেছিলেন, 
পত্রে অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে 1 

এ জ্যোতিষী যে গুঞ্জরেশ্বর করণ-রায় ভিন্ন অপর কেহই 
নহে, তাহা বোধ হয় এতক্ষণে পাঠক-পাঠিকাদিগের বেশ 
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । করণ-রায় দেখিলেন আলাউদ্দীনকে 
চিতোরে নিমন্ত্রণ করিবার ভার “fat ae লইয়াছেন। 
মাথা খাটাইয়া ফিকির করিয়া তাহাকে আর আলাউদ্দীনকে 
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উ্াইয়া দিতে হইবে alı aa কথাটা বিশ্লেষণ করিয়া 
দিলেই হইল! ABA হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া, 
হিন্দুর গৌরবের উপর পদাঘাত করিয়াছে বলিয়া, নারীর 
মর্ধ্যাদার ও ধর্মের মুণ্ডপাত করিয়াছে বলিয়া পদ্মিনী 
কমলাকে যে তিরস্কারটা করিয়াছে ও ধিক্কার দিয়াছে, সে 
তিরস্কার ও ধিক্কারগুলি RR আলাউদ্দীনের পক্ষে নীরবে 
হজম করা যে একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িবে__তাহা! 
সুচতুর করণ-রাঁয় বেশ বুঝিতে পারিলেন। 

করণ-রায় অবিলম্বেই,পত্রুখানির একখানি ফারসী তর্জ্জমা 
তৈয়ারী করিলেন। sal করিলে, পত্রখানি যেরূপ 
দাড়াইল, তাহা এই $= 
“cf, 
শুনিলাম তুমি সম্প্রতি দিলীশ্বরী হইয়াছ__বেগম 
সাজিয়াছ। অতি চমৎকার কথা ! তোমাকে ভগ্নী বলিয়া 
ডাকিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে- হিন্দু রমণীর এ 
সৌভাগ্য নূতন বটে ! 

গুর্জ্জরের রাজপ্রাসাদে গুর্জরেশ্বর।র কোন্‌ সামগ্রীর 
অভাব হইয়াছিল জানি না, কিন্তু ইস্লাম ধৰ্ম্ম এবং পাঠানের 
Fa NGS যদি তোমার প্রলোভনের সামগ্রী হইয়া 
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থাকে-_তবে তোমার চিত্তটীকে হিন্দুর ঘরে পাঠাইয়া জগ- 
দীশ্বর একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিলেন--তাহা বলিতে বাধ্য 
হইব। হিন্দুরমণীর পক্ষে এমন কামনা নিতান্তই বিচিত্র! 

ভগ্নি, তুমি কি জান না, হিন্দু-রনণীর একবার ভিন্ন 
দ্বিতীয় বার পরিণয় নাই, এক ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় সাধ- - 
নার পাত্র নাই, এক ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় ধর্ম নাই । 
তবে কেন এ FIT করিলে? 

কিন্তু যাক_প্রলোভন তোমার বিবেককে বশীভূত 
করিয়াছে, সে চিন্তা তোমার, হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? 
কিন্ত এ তুচ্ছ প্রলোভনে তোমার মন মুগ্ধ হইল-_এটাই 
আশ্চর্যের বিষয়! যে হৃতভাগ্য এতদিন তোমাকে হৃদয়ে 
রাখিয়া পুজা করিয়াছে, সর্বস্ব দিয়া গৌরবান্ধিত করিয়াছে, 
যাহার প্রসাদে তুমি সন্তানবতী__ভাঁহার সঙ্গ, তাহার সেবা, 
তাহার Aste যে তোমার সর্ধশ্রেষ্ঠ প্রলোভনের সামগ্রী 
হুইল না_-এটা ভাবিয়াই আমি CE হইতেছি। 
GORI RAT একদিন তোমাদিগকে নরকের পথে টানিয়া 
লইয়া যাইবে,এ আশঙ্কা আমরা পূর্বেই করিয্াছিলাম, কিন্ত 
তোমার উপর Am মতিয়ার যে এতটা প্রভাব তাহা 
জানিতাম না! 
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ofa, শুনিয়াছি, তোমার একটা কন্যা সন্তান আছে ; 
একবার সেই Fata পানে চাহিও, আর ভাবিও, ও মুখে 
বাহার ছবি অঙ্কিত আছে, একদিন তাহার সহিত তোমার 
কি সম্পর্ক ছিল? ও মুখ যাহার প্রসাদে দেখিয়াছ, তাহার 
নিকটে তুমি কত খণী ! বিলাসের প্রলোভনে প্রাণাপেক্ষাও 
অমূল্য মূল্য দিয়া যে কলুষিত কোমল “an ও রত্রসিংহাসন 
ক্রয় করিয়াছ, উহাদের উপর বসিয়া একবার ভাবিও, যিনি 
তোমায় রাজদপ্পদে, গৌরবে ও মর্যাদায় একদিন নিজের 
mar করিতেও 385 হন্‌ নাই, তিনি এখন কোথায়? 

of, তোমায় আরু fe লিখিব? তুমি হিন্দুস্থানের 
গৌরব-সুকুটে যে কালিমা লিপ্ত করিয়াছ, তাহ! কতকালের 
সাধনায় পুনঃ লুপ্ত "হইবে জানি না। আরও সর্বনাশের 
কথা এই যে, যে তুমি এই কাৰ্য্য করিয়াছ, সে তুমি একজন 
যে সে কেহ AR— AN গুর্জরেশ্বরের অন্ধাঙ্গিনী, সহজ AVA 
লোকের বন্দনীয়া নারী-_ধীহার দিকে চাহিয়া লোকে 
নীতিশিক্ষার দাবী রাখে! তুমি কি জগতকে আজ এই 
শিক্ষা দিলে? তোমার এ আদর্শে ভারতে যে অগ্নি প্রজলিত 
হুইয়া উঠিবে, ofa, আনি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, যদি Ae 


প্রায়শ্চিত্ত না হয়, Sal সংক্রামক ব্যাধির ota হিন্দুকে 
৪ 


পদ্মিনী ; to 


স্বরে ঘরে আক্রমণ করিবে, দাবানলের ota সমাজকে, ধর্মকে 
পোড়াইয়া মারিবে, শত পুণ্যের আদর্শেও পরে আর যাহা! 
ছিল, otal ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। 

‘ofa, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। 

ভারতের শত-সহত্র রমণী ব্যথিত নয়নে আজ তোমারই 
পানে চাহিয়া আছে; তাহাদের প্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করিও 
না; শেষ কর্তব্য পালনে বিমুখ হইও না। নিশ্চয় জানিও 
যদি তুমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না কর, তবে তাহারা এ ভার 
গ্রহণ করিবে! পাপিষ্ঠার মত al বসিয়া কি তুমি তবে 
তাহাই দেখিবে? ভীমমিংহ-বনিতা-__পদ্মিনী” 

* * * = a * 

সে দিন রাত্রিতে আলাউদ্দীন যখন'বিশ্রামার্থ কমলার 
শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন, তখন বেগম কহিলেন, “জাহাপনা 
চতুর্দিকে এমন যুদ্ধের সাজ-সজ্জা কেন ?” 

বাদশাহ বলিলেন, “কমলা, আমি চিতোরে যাব। কত বড় 
অভি মানিনী এই পদ্মিনী__নিতান্তই আমায় দেখ তেহবে |” 

বলিয়া বাদশাহ করণরায়ের তজ্জমা করা পত্রখানি 
কমলাকে পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া কমলার চক্ষুও 
aus জলিয়া উঠিল 1 
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আলাউদ্দীন কহিলেন, “এই পদ্মিনীকে আনিয়া তোমার 
বাদী করিতে পারি ত, আমার নাম আলাউদ্দীন RAR ! 
আমি কালই চিতোর যাত্রা করিব। পদ্মিনীর AR 
আমার খর্ব করা চাই-ই।” 

কমলাও yaa কহিলেন, “হা জাহাপনা, চাই-ই! 
এতখানি TF একটা তুচ্ছ পার্বত্য নারীর_এ অসহ Y? 

শুনিয়া বাদশাহ 18 হইলেন। 

পর দিন ঘুম হইতে উঠিয়াই পথে বাহির হইয়া 
ERAN করণ-রায়, দেখিলেন,_সৈন্যদের অস্ত্রের 
ঝণ-ঝণায় টি টি পড়িয়া গিয়াছে! রাস্তার রাস্তায় ফৌজেরা 
কাওয়াত করিতেছে, পল্টনে পল্টনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী 
হইতেছে, দেনাপতির! যে যার দলবল লইয়া! প্রস্তুত হইতে- 
ছেন। চারিদিকেই - সমরসজ্জার হৈ চৈ! অপরাহেই 
বাদশাহ চিতোরাভিমুখে সসৈন্তে রওয়ানা হইবেন, সকলের 
মুখেই সেই কথা ! 

ঘরে ফিরিয়া করণরায় পত্রবাহক রাজপুতকে হাসিমুখে 
কহিলেন, “্ধরমনিংহ, পটল তোল ! অভীষ্ট সিদ্ধ হই- 
ARI বাদশাহ চিতোরে যাইতেছেন। আমরাও কাল 
কাবুলের দিকে রওয়ানা হইব ৷? 


দাদী ৫২ a | 
ধরমসিংহ কহিল,_“সে কি? কাবুলে কোথায় ? সে 

যে অনেকদূ Y? 
করণরায় কহিলেন,_“ঠিক কাবুলে নয়, কাবুলের ‘i 


রাস্তায় মোগল সেনাপতি তুর্কী খার কাছে! তুর্কী খাই 
এখন একমাত্র Saal 1” 


sift 


. তৃতীয় খণ্ড 
* ARS 
(১) 
দেখিতে দেখিতে চিতোরে আহেরিয়ার দিন আসিয়া 
পড়িয়াছে। _ আহেরিয়া চিতোরীদের একটা প্রধান 
উৎসব-__চিতোরীরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। 
আহেরিয়ার প্রধান অঙ্গ__শিকার! সেই দিনকাঁর 
শিকারের ফলাফলের উপর চিতোরীরা নূতন বৎসরের 


পদ্মিনী av 


ফলাফল হ্যস্ত করে৷ সে দিন শিকার ARO সম্পন্ন হয়তো 
তাহারা মনে করে নূতন বৎদরটী শুভ যাইবে, সেই দিন 
শিকারে কোন far ঘটে তো, তাহাদের দুর্ভাবনার সীমা 
থাকে না। এবার মুদলমানের সহিত সংঘাতের সম্ভাবনা 
এবার চিতোরীর! আহেরিয়াকে সফল করিবার জন্য মরিয়া 
2211 Spatz ı 

প্রভাতের অরুণরাগ আরাবল্লীর শীর্ঘদেশ রঞ্জিত করিতে 


না করিতেই সেদিন অশ্বারোহী রাঁজপুত-শিকারীদের দল 
কাতারে কাতারে alfa দুর্গন্বার অতিক্রম করিয়া পথে 


দ্বাড়াইল। তাহাদের কাহারও হাতে aaa, কাহারও 
হাতে বর্ষা কাহারও হাতে তরবারী tae অন্ত্রগুলি 
Sata Pea at জ্যোতিতে বেশ মৃদু মধুর হাসিয়া উঠিল। 

gt হইতে বাহির হইয়াই মহারাণা কহিলেন, 
“ভাই সব, এবার আমাদিগকে অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য 
দিয়া যাইতে হইবে। দিল্লীর সহিত বিরোধ উপস্থিত-_এবার 
প্রাণান্তেও আহেরিয়াকে নিষ্ফল করিও না। আহেরিয়া 
মেবারের অদৃষ্টলিপি ! আজ এই লিপিকে যত পার 
উজ্জল রঙে চিত্রিত কর--একটা শিকারও যেন হস্ত-ট্যাত 
না হয়!” 


ee 


yr 


mi: 


ora 


রি 
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নৈন্তগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল-_“জয় মহারাণা 
কি জয়!” তারপর তালে তালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর 
হইতে লাগিল"। তাহাদের পদভরে আরাবলীর সে কঠিন 
উপত্যকা ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল 1 

দলের সর্ধাগ্রেই রাণ! ভীমসিংহ, তাহার পশ্চাতে 
রাজকুমারগণ এবং তৎপশ্চাতে মেবারের সর্দারগণ 
চলিয়াছেন; সর্বশেষে মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ অশ্বচাঁলনার 
উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে অবনতশিরে একটা 
বালক attra দীড়াইল ৮১ 

বালকের উজ্জল ললাট, উন্নত MER ও প্রফুল্ল 
বদনমণ্ডল মহারাণাবু তেজোদীপ্ত মুখখানির উপরেও আৰ 
একটা নূতন আভা! ছড়াইয়! দিল। হান্তোজ্জলমুখে রাণা 
কহিলেন, “বাদল, একি! কি নিবেদন তোমার ?” 

বাদল রাজ্ঞী পন্মিনীর ভ্রাতুদ্পুত্র ı বাদল উত্তর করিলেন, 
“মহারাণা, এবার তো আমার দ্বাদশবৎসর পূর্ণ হইয়াছে 
এবার আমার আহেরিয়ায় যাইতে আপত্তি কি?” 

মহারাণা আবার হাসিলেন। কহিলেন, “অভিমন্থা, 
এত ব্যস্ত কেন? কুরুক্ষেত্র সমর আদিতেছে__আর একটু 
অপেক্ষা কর- সাধ পূর্ণ হইবে | আহেরিয়া তো সিংহলীদের 
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উৎসব নয়-__এ রাজপুতের খেলা! আজ তোমার 
আহেরিয়ায় যাইয়া দরকার নাই; আজিকার মত আমি 
তোমাকে চিতোরের অধিপতি করিয়া গেলাম ; আমাদের 
অনুপস্থিতিতে চিতোর তুমি রক্ষা কর 1” 


বালকের উজ্জল মুখখানি আরও দীপ্তিময় হইয়া উঠিল y 


AM RE কাল এক দৃষ্টে সেই সুন্দর মুখখানির দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 
বালক হাসিয়া কহিল-_“যে আজ্ঞা” ; তারপর অশ্বের 
মুখ পুনঃ দুর্গের দিকে ফিরাইয়! আবার অশ্বারোহণ করিল। 
আরাবল্লীর শীর্ষদেশ ভেদ করিয়া সেই মুহূর্তে Bata 
নবকিরণজাল তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ! 
বমস্তের আবির্ভাবে মেবারের প্রাভাতিক সৌন্দর্য্য কি 
নির্মল! চারিদিকে অতি অপূর্ব অপুর্ব সুষম! ফুটয় 
উঠিয়াছে। তরুর শিরে, নিঝারিণীর বক্ষে, পুষ্পের সৌন্দর্য্য 
কনক রবির আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, গলিত তুষায়- 
দ্রবের সঙ্গে মিশিয়া আরও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। পাখীর 
গান, উৎসের তান এক সঙ্গে এক সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। 
রাজপুতের! প্রকৃতির এই অপূর্ব স্বচ্ছলতার ভিতর 
দিয়া যাইতে :লাগিলেন। উৎদাহে আনন্দে তাহাদের বক্ষ: 


— 


to WA— AAS: 


স্কীত হইয়! উঠিতে লাগিল। তাহারা উল্লাসে গান ধরিল। 
গানের za, Vata কিরণ, প্রকৃতির বিচিত্রতা ও সৈহ্যদিগের 
উৎসাহ-আনন্দ" কেমন এক সুরে মিশিয়া গেল! অশ্বপৃষ্ঠে 
নবীন যোদ্ধারা তালে তালে রেকাবিতে পা ঠুকিতে লাগিল। 

মেবারের দ্বাদশজন রাজকুমারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অরুণ 


সিংহের হৃদয়টা বড়ই কবিত্বপূর্ণ! “কুচকুচে কাল একটা 


ঘোড়ায় foal কুমারদের সকলের MA তালে তালে 
ঝুলিতে ঝুলিতে তিনি যাইতেছিলেন; তিনিও গুন্‌ গুন্‌ 
করিয়া গান ধরিলেন। Hara কটিবন্ধের তরবারি নাচিতে 
নাচিতে নৃপুরধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু A 
চারিদিকের সৌন্দর্যে A হইয়! উঠিল | 

চিতোরের কয়েক ক্রোশ দুরে সুপ্রসিদ্ধ গিরণার 
উপত্যকা । men 'মরু প্রদেশের ভিতরে এই aah 
আজও রাজস্থানের কাশ্মীর বলিয়া অভিহিত হইয়া 
আসিতেছে । AR চারু দেশে ভীলদের আবাসের 
সন্নিকটে এক বৃহৎ অরণ্য। দলে দলে হরিণ, পালে 
পালে বরাহ এই অরণ্যে বাস করে। ভীলেরা রাত্রিদিন 
এই জানোয়ারদের রক্ষা করে; কেবলমাত্র বৎসরের 
ভিতরে একদিন আহেরিয়া উপলক্ষে রাঁজপুতেরা! আসিয়া 


aa ; Se 


এই বনটা উলট-পালট করির! দিয়া যায়। সেদিন বনের 
‘কোথাও একটী বরাহ থাকিতে রাজপুতেরা শিকার বন্ধ 
করে না। আজ দেই আহেরিয়া! রাঁজপুতেরা সেই 
উপত্যকার দিকে চলিয়াছে। দূর হইতে অরুণসিংহ 
দেখিলেন, কি সুন্দর সে দেশ! . 3 

তখন উদয়দাগর বা উহার তীরে কমলমীরের প্রাসাদ 
নির্মিত হয় নাই। স্বভাবের ad শোভা তখন কৃত্রিমতার 
“আড়ালে লুকাইবার স্থান না পাইগ্না পরিপূর্ণ সোঁন্দর্য্যে ভরিয়া 
উঠিয়াছে। সে শোভার ars একটা জীবন্ত নীরবতা, 
পাখীর ডাক, নির্ঝরের “কুল-কুল” এবং রাজপুতবাহিনীর 
সেই কোলাহলকেও তুচ্ছ করিয়া দিয়া কেমন একাধিপত্য 
"করিতেছে | 

পথ অতিবাহন করিতে করিতে অরুণপিংহ দেখিলেন, 
_কি সুন্দর মেঘের মত আকাশের গায় ও পাহাড়! কি 
সুন্দর উহার নীচে প্র স্বচ্ছবারিপূর্ণ অপূর্ব হুদ! দুরে 
অরণ্যানীর পাদমূলে ক্ষুদ্র একখানি কুটীর কি সুন্দর! কিন্ত 
পথের ধারে জনার ক্ষেতের হরিৎ শোভার উপরে বাশের 
একখানি মঞ্চের উপর দীড়াইয়া ওকি ? পুতুল? না= 
অড়িতেছে বটে ¡A মেরে ! কি সুন্দর! 


৬১ বর্ষণ__আরম্ত 


. অরুণদিংহ একছৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে, 
মঞ্চ নিকটে আসিল। একটা বুনো মেয়ে মঞ্চের উপর 
দ্বাড়াইয়া জনার, ক্ষেতের উপর পাহাড়া দিতেছিল! অরুণ- 


সিংহ ক্ষু হইলেন, ওই ATA বনদেবতার মত অপূর্ব 
মূর্তিখানির উপরে ওই অসভ্যের পোষাকথানি কি কুৎসিত! 
_ অমন সুগঠিত বলিষ্দেহ, অথচ কমনীয় রমণীমূত্তি তিনি কি 
আর কোথাও দেখিয়াছেন? রাজপুতবাহিনী মঞ্চ ছাড়াইয়া 
অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু অরুণসিংহ ঘাড় বাঁকাইয়া 
বাকাইয়া তখনও সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ. 
সৈন্যদের কোলাহলে তাহার চমক ভাঙ্গিল। 

অরুণসিংহ ফিরিয়া” দেখিলেন, তাহারা গন্তব্য স্থানে 
পৌছিয়াছেন। এই সেই বৃহৎ অরণ্যানী! অবিলম্বেই:. 
অহেরিয়ার ভীষণ Tena আরম্ভ হইবে। রাজপুতেরা' 
চঞ্চল হইয়া উঠিল। 

att লক্ষ্মণসিংহ কহিলেন,_-“তোমর! সকলেই সতর্ক- 
তার সহিত এই বনপ্রদেশ ঘিরিয়া থাক। আমি ও AST 
ভীনদিংহ বরাহগুলি তাড়াইয়া লইয়া আসিব। সাবধান !. 
একটা শিকারও যেন হাত-ছাড়া না হয়। মেবারের aye: 
আজ তোমাদের হাতে 1” 


পদ্মিনী | va 


বলিয়াই রাণা, ভীমসিংহকে সহ সেই বনপ্রদেশে প্রবেশ 
করিলেন। রাঁজপুতেরা বনের চারিদিক্‌ ঘেরিয়া ফেলিতে 
লাঁগিল। অরুণসিংহ কহিলেন, “তোমরা অন্তদিকে যাও-_ 
এ স্থান আমার উত্তম পরিচিত, আমি এই পথই রক্ষা 
করিব” তিনি সেই খানেই দ্াড়াইয়া রহিলেন। অন্তেরা 
দুরে চলিয়া গেল। 

অরুণসিংহ যেখানে দড়াইরা রহিলেন, সেটা বনের 
প্রান্তদেশ। সেখানে বরাহের গতিবিধি বড় কম। তাহার 
সঙ্গীরা অনতিবিলম্বেই চারিদিকে শিকার আরম্ভ করিয়া 
দিল; কিন্ত অরুণসিংহের নিকটে একটা বরাহও দেখা দিল 
Ali বল্লমখানি লইয়। দড়াইর থাকিতে থাকিতে অরুণ- 
সিংহ সেই মঞ্চথাঁনির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই বালি- 
কাও মঞ্চের উপরে তেমনই পুতুলটার মত দীড়াইয়া রহিল। 

বাহিরে শিকারের অভাব, অরুণসিংহ ভিতরে ভিতরে 
এক অপূর্ব আহেরিয়ার উৎসব জাগাইয়া তুলিলেন। 
বাহিরে বরাহ না পাইয়া তিনি অন্তরের ভিতরে নিজের 
মনটাকে চিন্তার উপর চিন্তার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে 
লাগিলেন । তিনি কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন | কে 
-এই বালিকা, এই জনশূন্য প্রদেশে কোথায় তার ঘর? 


৬৩ ; বর্ষণ__আরম্ত 
প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল, তবু সে গৃহে 
'ফিরিতেছে না কেন? তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে 
কি? আচ্ছা,সেও যদি তাহারই দিকে চাহিয়া চাহিয়া এমনি 
করিয়া ভাবিত 1 

অরুণসিংহ কত স্বপ্নই দেখিতে লাগিলেন! ক্রমে 
দিনমণি পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িল। তখন হঠাৎ 
বনের এক কোণে aa একট! বরাহ দেখা দিল। অরুণ- 
সিংহ ফিরিতে না ফিরিতে, বুঝিতে না বুঝিতে চকিতে 
বিদ্যুতের মত সে প্রাণের ভূয়ে তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
চলিয়া গেল! অরুণসিংহ তাড়াতাড়ি বল্লম তুলিয়! ধরিলেন, 
কিন্ত তখন বরাহ কোথায়? বহুদূরে, তাহার ক্ষমতার 
অন্তরে ! aaa মাতে ছুড়িয়া ফেলিয়া অরুণমিংহ মাথায় 
হাত দিয়া বদিয়া পড়িলেন। কিন্ত সেই মুহূর্তেই অদুরে 
একটা আহত জানোয়ারের কাতর শব্দ শোনা গেল। অরুণ- 
সিংহ তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিলেন, সেই মঞ্চের নিকটে 
বালিকার অস্ত্রাবাতে বরাহট বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে! 

অরুণসিংহ আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। অশ্ব ছুটাইয়া 
তাঁড়াতাড়ি সেইদিকে যাইবেন, এমন সময়ে আর একটা 
বরাহ সেইরূপ অন্য দিক্‌ fal প্রস্থান করিল। এবার 


পদ্মিনী ৬৪০. 
অরুণসিংহ বিব্রত হইলেন। এবার বরাহ্‌ যে দিক্‌ দিয়া' 


পলাইয়াছে, সে দিক্‌ মঞ্চ হইতে বহুদূরে ! অরুণদিংহ 
ভাঁবিলেন, এবার আর রক্ষা নাই। কিন্তু কিআশ্ধ্য!- সেই 
মুহূর্তেই তাহার চক্ষু বিস্কারিত হইল। তিনি দেখিলেন,, 
এবারও বরাহট! আর একট! বল্লমৈর আঘাতে আহত হইয়া 
পড়িয়া গিয়াছে! বিস্ময়ে অরুণসিংহ পুনঃ মেই বালিকার, 
দিকে চাহিলেন | দেখিলেন, বালিকা খিল খিল করিয়া 
হাদিতেছে। 

তখন অরুণদিংহের আর হিতাহিত জ্ঞান নাই। তিনি, 
তখন কেবল সেই বালিকার কথাই ভাবিতে লাগিলেন, 
আর মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ নিশ্চয়ই কোন 
বনদেবী! মানুষের কি এত শক্তি হয়? এমন রূপ কি 


বনের ভিতরে ফুটে! যা থাকে aye, একবার ইহাকে. 


মুখোমুখী হইয়া! দেখিব ! বনদেবী যাহার সহায়, তাহার 
পার্থিব বিপদে ভয় কি? এখনই বরাহটাকে আনিবার ছলে 
একবার ইহার নিকটে যাইব। 

এই ভাবিয়া অরুণসিংহ আবার অশ্বের মুখ ফিরাইয়া 
সেইদিকে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু একবারে নিকটে না 
পৌছিতেই পশ্চাতে আর একটা বরাহের পলায়নশব 


৬৫, ARE 


শুনিতে পাইলেন। কিন্তু এবার শুধু সে শব্দ নহে; সঙ্গে 
সঙ্গে অশ্বের দ্রুতপদবিক্ষেপ-শব্দ ও রাণার কধবনিও শ্রুত 
হইল! চমকিত, হইয়া অরুণসিংহ ফিরিয়া দাড়াইলেন। 
রাণাকে বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া অরুণসিংহ 
প্রমাদ গণিলেন। কি সর্বনাশ ! বরাহটা এবার সত্য সত্যই 
'পলাইয়া গিয়াছে! বালিকা এবার সেই মঞ্চের উপর 
দবাড়াইয়া একটা অঙ্গুলিও নাড়ে নাই, একবারেই স্তব্ধ হইয়া 
আছে; তিনিও স্থান ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া 
আসিয়াছেন | A 

fe দেখিলেন, রাণা ক্ষিপ্তের মত বরাহের পশ্চাঁৎ 
পশ্চাৎ চুটিয়া গেলেন। ব্রাহ তখন বন ছাড়িয়া অনেক 
দুরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি রাণা ক্ষান্ত হইতেছেন 
না, মরিয়া হইয়। কেবলি ots পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। তখন . 
অরুণসিংহও ঘোড়! ছুটাইয়া সেইদ্দিকে চলিলেন। একটা 
ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার হৃদয়টা দূর-দুর করিয়া 
কাপিয়া উঠিল। 

কতক দূর যাইয়াই অরুণসিংহ দেখিলেন, বরাহট! 
অনৃস্ত হইয়া গেল। তখন atti অশ্ব হইতে নামিয়া মস্তক 
হইতে Sala ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাটিতে বসিরা পড়িলেন। 


e 
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ঘোড়াটা নিকটে দীড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। অরুণসিংহ 
প্রমাদ গণিলেন। 
এমন সমর বনের চারিধার হইতে লোক-জনের! ছুটিয়া 
আসিয়। অরুণসিংহকে জিজ্ঞাসা করিল-_“রাণা কোথায় ?” 
aria আর কথা কহিতে পারেন না! ক্ষোভে, 
দুঃখে ও আশঙ্কায় তাহার মুখ বিবর্ণ za গিয়াছে 
তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রাণাকে দেখাইয়া দিলেন। 
তার পর সকলে-সেই দিকে অগ্রসর হইলে নিজেও একটু 
একটু করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন | 
সঙ্বিগণকে দেখিয়া রাণ! গর্জিয়া কহিলেন, “হতভাগাটা 
সর্বনাশ করিয়াছে, আজ আমি বরাহের পরিবর্তে তাহা- 
কেই সংহার করিব 1” 
রাণা ভীমসিংহ নিমিষের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়া 
রাণাকে সান্তনা দিয়া কহিলেন, ''অরুণ ছেলে মানুষ, 
তাহার টপর রাগ করিয়া কি হইবে? যা হবার হইয়াছে, 
এখন ইহার কি প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই করা 
কর্তব্য। এস বরাহের পরিবর্তে আমরা আজ বুকের 
Feta .চিতোরেশ্বরীর পুজা করি । দেবী নিশ্চয়ই Hee 
হইবেন, নিশ্চরই চিতোরের মঙ্গল হইবে ৷” 


wa বর্ষণ__ আরম্ত 


কিন্ত রাণাকে তখন সাস্বনা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। রাণা 
অরুণসিংহকে দেখিয়াই ত্বরিতে লাফাইয়। উঠিলেন, 
অশ্বারোহণ করিয়া তখনই তাহার দিকে ছুটিয়া যাইবেন, 
এমন সময় ভীমসিংহ হঠাৎ ধরিয়া ফেলিলেন। 

সেই সময় দূরে খুব দ্রুতগামী একটা অশ্বের পদধ্বনি 
শোনা গেল। চিতোরের দিক্‌ হইতে কেহ Better 
অশ্ব চুটাইয়া তাহাদিগের দিকে আসিতেছে, এইরূপই 
অনুভূত হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া সেই দিকে 
দৃষ্টি ফিরাইলেন। একটা ক্ষুদ্র অশ্বারোহী তাহাদের দিকে 
দেখিতে দেখিতে Rial আসিল। অশ্বারোহী নিকটে 
আসিলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহার পশ্চাতে রাণার 
তাড়িত সেই gate বরাহটার মৃত দেহটীপ্ুঝুলিয়া রহিয়াছে, 
আর সেই অশ্বারোহী বাদল! 

রাণা সবিস্ময়ে কহিলেন, “একি! বাদল, তুমি এখানে 
কোথা হইতে ?” 

বাদল কহিল, “ath, আমি অতিঃজরুরী সংবাদ লইয়া 
আসিয়াছি। আলাউদ্দীন মেবারে প্রবেশ করিয়াছে । 
গুপ্তচর তাহাকে শঙ্কর crea মন্দির আক্রমণ করিতে 
দেখিয়া আসিয়াছে । Tara দুর্গার বন্ধ করা আবগ্তক।'” 


পদ্মিনী ৬৮ 
একটা আকস্মিক উত্তেজনা ও বিস্ময়ের ঢেউ সেই 
রাজপুত যোদ্ধাদের উপর দিয়া হঠাৎ বহিয়া গেল। সকলেরই 
কোষে তরবারি ঝন্‌ ঝন্‌ রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
at ভীমদিংহকে কহিলেন, “কাকাজী, আহেরিয়ার 
ফল হাতে-হাতেই ফলিল, দেখিতেছি প্ৰায়শ্চিত্ত করিবার 
' অবসরটুকুও দিল না। এখন কি করা কর্তব্য ?” 
তারপর হঠাৎ বাদলের দিকে চাহিয়া পুনঃ উত্তেজিত 
ভাবে কহিলেন, “বালক, একি! তোমার পশ্চাতে ও 
বরাহের মৃতদেহটা কোথা হইতে আসিল। ও যে 
আমারই তাড়িত বরাহের মৃতদেহ! আমি উহার পশ্চা- 
দেশ একটু বিদ্ধ করিয়াছিলাম, ক্ষতটী এখনও তজ্রপই 
রহিয়াছে! বুঝি চিতোরের Sta এখনও আমাদিগকে 
একবারে ছাড়িয়। যান নাই,__চল, শীঘ্র চল ! কিন্ত তদ্পূৰ্ক্ে 
বল-_কেমন করিয়া তুমি ইহাকে লাভ করিলে > 
বাদল কহিল, “মহারাণা, পথে আসিতে আসিতে 
দেখিলাম, একটা বরাহ প্রাণের দায়ে ছুটিয়া যাইতেছে। 
দেখিক্সাই বুঝিলাম, এ আহেরিয়ার পলাতক-_-অমনিই 
বর্ষাঘাতে বিদ্ধ করিলাম। তারপর মহারাণাকে উপহার 
দিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া এইখানে লইয়া আসিয়াছি।” 


it 


a 
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মহারাণা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া বাদলকে হাতে ধরিয়া 
নীচে নামাইলেন, তারপর তাহাকে খুব গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। কহিলেন, “সিংহলী বীর, আজ যে তুমি: 
আহেরিয়াকেই মাত্র সফল করিয়াছ তাহা নহে, আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস হইতেছে, এবার তোমা হইতেই চিতোর রক্ষিত 
হইবে। আজ এই যুদ্ধে তোমাকেই আমি চিতোরের 
সেনাপতি করিলাম? তারপর ফিরিয়া অরুণসিংহের 
দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অরুণ fire, আজ হইতে তুমি 
নির্বাসিত! যে রাজপুত রাণার পুত্র হইয়াও কর্তব্য 
ভুলিয়া বন্ত-বালিকার রূপে আকৃষ্ট হয়, চিতোরে তাহার 
বিন্দুমাত্র স্থান নাই। আজ হইতে চিতোরে প্রবেশ করিলে 
তোমার প্রাণদণ্ড হইবে > 

অকস্মাৎ বজ্ৰাঘাত হইল। ভীমসিংহ প্রমাদ গণিলেন। 
তিনি অগ্রসর হইয়া রাণাকে কহিলেন, প্রাঁণা, এ বিপদের 
দিনে চিতোরকে aña করিও না__অরুণসিংহ বালক মাত্র iz 

লক্ষ্মণসিংহ উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, পকাকাজী, 
Weis বলিয়া অরুণসিংহের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিতেছেন? কিন্তু রাজকার্যে এমন অনুগ্রহের স্থান 
নাই । আমি রাণা, রাণার কর্তব্য করিব” 


aa ৭° 

ভীমসিংহ নির্ববাক্‌ হইয়া গেলেন। অপরাপর সর্দারগণ 
এবং রাজকুমারেরা অরুণসিংহের পক্ষ হইয়া রাণাকে অঙ্গ- 
রোধ করিবেন, মনে করিতেছিলেন; কিন্ত ভীমসিংহের 
অবস্থা দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। হতভাগ্য অরুণসিংহ 
থামের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া, সেইখানে মাটির দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। 

রাণা ও বর্দারগণ অগ্রসর হইলে বাদল একটু পেছনে 
পড়িয়া চুপি চুপি অরুণকে কহিলেন, “কুমার, কি করিয়াছ? 
এ বিপদের দিনে তোমাকে আমরা হারাইলাম 

অরুণসিংহ তাহার দিকে চাহিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে 
কহিলেন, “বাদল, তুমি আজ চিতোরকে রক্ষা করিয়াছ, 
দুঃখ করিও না। আশা করি তুমিই চিতোরকে এ বিপদে 
রক্ষা করিবে। আমি.হৃতভাগ্য, আমার জন্ত আক্ষেপ কেন? 
‘আমার অপরাধের উপযুক্ত MER হইয়াছে। পিতা ন্যায় 
বিচারই করিয়াছেন। এ মুখ আমার আর চিতোরে দেখান 
কর্তব্য নয়। যাও বীর, প্রাণ দিয়! চিতোরকে রক্ষা কর, 
বিলম্বে বিপদ্‌ ঘটিতে পারে।” 

বাদলের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি বেদনায় ভরিয়া উঠিল | কিন্ত 
তাহার তো কিছু করিবার নাই ! wits মনে বাদল 


93 4 . বর্ষণ__আরম্ত 
অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেল। সেই সন্ধ্যার আধারে, সেই অপ- 
মান, দণ্ড, আশঙ্কা, উদ্বেগ, ও অন্তাপের জালা-মন্ত্রণাগুলি 
লইয়া অরুণসিংহ সেইথানেই Sa হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন। 
এক মুহুর্তে বিশ্বংসার যেন Stata নিকটে শূন্যহইয়া গেল | 

অরুণসিংহ কতক্ষণ যে এইভাবে দীড়াইয়াছিলেন, 
তাহার ঠিক নাই। যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন, 
তাহার মন্মুখে সেই VaS প্রান্তরে তাহারই দিকে মুখ 


_ করিয়া সেই বুনোদের মেয়েটা দীড়াইয়া আছে! 


এতক্ষণ এই গোলযোগে অরুণসিংহ এই আশ্চর্য্য 
মেয়েটার কথা একবারও ভাবেন নাই। এখন তাহাকে 
দেখিয়া আবার কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। 

বালিকা একদৃষ্টে তাহারই দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে 
মাথা তুলিতে দেখিয়া , হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখন 
কি করিবে? যাহা হইবার তো হইল ৷” 

অরুণসিংহ আশ্চর্য্য হইলেন। সে তবে সকলই শুনি- 
য়াছে? Stata খোজ লইবার জন্য, তাঁহার কথা জানিবার 
জন্য মেয়েটা যে এতদূর কষ্ট করিয়! আসিয়াছে, একথা মনে 
করিতেও Stata একটু আনন্দ হইল ! 

অরুণসিংহ কহিলেন, “দেখিতেছি, তুমি নিজের পরিচয় 


পদ্মিনী ৭২ 
না দিয়াই, আমার পরিচয়টী অবাধে সংগ্রহ করিয়াছ ! তুমি 
ওস্তাদ চোর বটে ! এ বনে কি কোন আশ্রযস্থানই নাই?” 

বালিকা হাসিয়া কহিল,“আছে, কিন্তু সে বাঘ-ভাল্ুকের 
উদরে ! সেখানে আশ্রয় লইতে বোধ হয় তেমন আগ্রহ 
হইবে না? আমাদের বাড়ীতে যাইবে ?৮ 

অরুণপিংহ অবাক্‌ হইয়া বালিকার মুখপানে চাহিল। 
এ শুধু প্রগল্ভতা নয় ! এই নিঃসক্কোচ বাক্‌চাতুৰ্য্যের নীচে 
একটা অতি সরল হৃদয়ের মধুর পবিভ্রতাও উকি ঝুকি 
মারিতেছিল! তিনি জিজ্ঞাস করিলেন,_“তোমাদের 
বাড়ী কতদুর 9” 

বালিকা কহিল, <a একখানি cats পাহাড় দেখিতেছ ? 
উহার পরে আর একখানি পাহাড়, তার পরেই আমাদের 
বাড়ী। আমার বাবা FAT, কিন্তু জাতিতে আমরা রাজপুত ! 
আমার al তোমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই খুব ABW হইবেন। 
কিন্তু একটা মুস্কিল দেখিতেছি; তুমি রাজার ছেলে y 

অরুণসিংহ কহিলেন, “তাতে কি? রাজার ছেলেকে 
কি তোমাদের আশ্রয় দিতে নাই 9” 

বালিকা কহিল, “তা কেন? কিন্ত গরীবের ঘরে 
তোমাদের কি সেরূপ আদর-যত্র হইবে? 


| 


¢ 


———— ২৯ 


N 
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অরুণ-সিংহ হাসিয়া কহিলেন, “সে জন্য চিন্তা নাই। 
a Westra উদরে যাইতে বসিয়াছে, তাহার aug 
ভয় কি? কিন্ত আমি অন্য কথা ভাবিতেছি। লোকালয়ে 
আমি আর এ সুখ দেখাইতে পারিব না । যতদিন না এ 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ততদিন আমাকে বনে-বনেই qual 
বেড়াইতে হইবে |” 

বালিকার মুখে একটা সহানুভূতির ata আলোক জ্বলিয়া 
উঠিল। কহিল, “পাগল ৷ বনে বনে ঘুরিয়া ফিরিয়া কি 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে? তার চেয়ে যে লোকালয়ে 
ঢের সুবিধা 1” 

অরুণসিংহ বিস্মিত.ভাবে বালিকার মুখের দিকে চাহি- 
লেন। কহিলেন, "লোকালয়ে আর সুবিধা কি? কে 
আর আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? কে আর আমায় 
উৎসাহ-উগ্চম দিবে? বৃথা কেন যাচিয়া অপমানের বোঝা 
মাথায় করিব 2” 

বালিকা কহিল, ‘শুন, তুমি রাজার পুভ্র-_বীরপুরুষ ! 
বিধির বিড়ম্বনায় একটা! ah করিয়া ফেলিয়াছ, এ জন্ত 
নিরুৎসাহ হইও না। আবার একটা স্ুকর্ম্ম করিলেই 
হয়ত এ কলঙ্ক ধুইয়া যাইবে। আবার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া 


পদ্মিনী | ag 


0 
আসিবে! এইতো! পাঠানের সঙ্গে লড়াই উপস্থিত! এ 
সুযোগে একট! কিছু কর না ?? 
অরুণসিংহ বিস্মিত ভাবে বালিকার দিকে Spat 
নিক্ষেপ করিলেন। এ তো ঠিক বালিকার মত কথা 
কহিতেছে না? সত্যই তো এ এক অপূর্ব স্থযোগ! 
অরুণসিংহ কি এ স্থবোগে আপন কলঙ্ক স্বালন করিতে 
পারেন না? কেন পারিবেন না? কিন্তু হায়! তিনি 
যে আজ একা ! 
অরুণসিংহের সমস্তটা উজ্জ্বল মুখ একটা কাল ছায়ার 
সম্পাতে অন্ধকার হইয়া গেল। বালিকা তাহার হৃদয় 
বুঝিল। কহিল, “তুমি আপনাকে নিঃসহায় ভাবিতেছ ? 
এ নিতান্ত ছুর্বলতা ! আত্মনির্ভরতা না থাকিলে পুরুষের 
কোন কাৰ্য্যই হয় না। তুমি আমার সঙ্গে এস, এ বনের 
সকল ভীলজাতিই আমাদের aq! তাহাদের সহায়তা আমি 
তোমাকে উপহার দিব। তাহাদের সাহায্যে নিশ্চয়ই তুমি 
দেশের কাজ করিতে পারিবে 1” 
অরুণসিংহের হৃদয়ের ভিতর কে যেন একখানি আশার 
প্রদীপ আনিয়া দিল। কি একটা অজানিত প্রলোভন যেন 
ইতিপূর্কেই তাহাকে বালিকার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে- 


J 
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ছিল। এতক্ষণ তিনি তাহার বিরুদ্ধে বহুকষ্টে যুদ্ধ করিয়া- 
ছেন, কিন্ত আর পারিলেন না! গদগদ কঠে অরুণসিংহ 
কহিলেন, “কষক-বালিকা, তোমার নাম কি 2” 

বালিকা হাসিয়া কহিল, “আমার নাম ময়না)__মা- 
বাপ আমাকে আদর করিয়া মুন্না বলিয়াই ডাকে! আমাকে 
এই নামেই ডাকিও 1” 

অরুণসিংহ aaa RA শুধু বরাহ শিকারে 
সিদ্ধহস্ত নও, la শিকারেও তোমার হাত আছে দেখি- 
তেছি। অরুণসিংহকে আর কেউ বাধ্য করিতে পারিত 
কিনা সন্দেহ! কিন্তু তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারি না। চল, তোমার ঘরেই আশ্রয় লইব, চল (৮ 

মুন্না তখন পথ দেখাইয়া অরুণসিংহকে সেই প্রান্তরের 
ভিতর দিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল। নির্ববাসনের কষ্ট তখন 
অরুণসিংহের হৃদয় হইতে নির্বাদিত হইয়া! গিয়াছে 1 

(২2) 

দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহারাঁণা আপন প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করিলেন ! বাদলকে ডাকিয়া কহিলেন__-“আজ হইতে 
তুমি চিতোরের সেনাপতি হইলে, অতি সাবধানে মুসলমানের 
হাত হইতে দু্গ রক্ষা কর, দেখিও যেন সিংহলের মধ্যাদা 
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খর্ব করিও না। আবশ্যক বোধ হইলে Pigs ভীমসিংহের 
নিকট হইতে সাহায্য চাহিও।” তারপর মহারাণা সৈন্ত- 
সামন্তদিগকে ডাকিয়া বাদলকে সেনাপতির মত মান্য করি- 
বার জন্য সকলকে ভালরূপ কহিয়া দিলেন ı 

মহারাণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাদল আসিয়া 
পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরার আলয়ে দেখা দিলেন ı 

গোরা তখন একখানি খাটিরার উপর বসিয়া 
আপনার Barts গুম্ফে উত্তমরূপে চাড়া দিতেছিলেন, আর 
মাঝে মাঝে অর্দমুদ্রিত নেত্ৰে কি ভাবিতেছিলেন ; বাদলকে 
দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “কি সৌভাগ্য 
আজ! দেনাপতি মহাশয় যে সশরীরে গরীবের আলয়ে 
উপস্থিত !. খবর ভাল তো 2” 

বাদল কহিলেন, “ঠাকুরদা, সেনাপতি কে? সেনাপতি 
আমি না তুমি? আমি তোমার ভরসায়ই এ দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছি, এখন পশ্চাৎ রক্ষা কর 1”? 

গোরা আপনার সুবিশাল বাহুদয় দিয়া বাদলের কঠদেশ 
খুব আচ্ছা করিয়া মাটার দিকে চাপিয়া কহিলেন, “সর্বনাশ! 
এখন বুড়ো-খুড়ো হইয়াছি, এখন কি আমাদের সে সময় ? 
এখন আমরা কেবল আরাম করিয়া খাটিয়ায় পড়িয়া! সিদ্ধি- 
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বাটা খাইব, আর পৌন্রপৌন্রীদের লড়াই-খেল| দেখিব। ও 
সর বাজে কাজ এখন তোমরা কর, আমরা একটু তামাসা 
দেখি” 

গোরার হাতের চাপে বাদলের স্কন্ধটা মাঁটার দিকে বেশ 
নামিয়া বাইতেছিল, বাদল কহিলেন, “দাদা, দাদা, ওকি ? 
ওকি করিতেছ? এইখানেই দেখিতেছি, তুমি সেনাপতির 
দফা রফা করিয়া দিবে! আমার ঘাড়ট! যে ভাঙ্গিয়া যাইবার 
মত হইয়াছে |” 

গোরা কহিলেন, “এত বড় দায়িত্ব zu লইয়াছ, 
ঘাড়ের অত মায়া কেন? যাহা হউক, তোমার মধ্যে 
সেনাপতির যোগ্যতা আছে, বোধ হইতেছে। আমার 
এ ছু'টো হাতের চাঁপৎ স্বয়ং রাণা ভীমসিংহও সহ করিতে 
পারেন না, তুমি বেশ “হিয়া বাইতেছ! দেখিতেছি, তুমি 
চিতোর রক্ষা করিতে পারিবে |” 

বাদল হাপিয়া কহিলেন, “দাদা, ও কথায় আমায় 
ভুলাইতে পারিবে al; এখন কি কি করিতে হইবে সেই 
উপদেশ ute, তোমার বুদ্ধির পশরাঁটা খোল। আমাকে 
ফাঁকি দিয়া তাঁড়াইতে চাহিতেছ, কিন্তু সেইরূপ করিলে 
দিদিমার নিকটে আমি নালিশ করিব 1” 
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এমন সময় একটা উজ্জবলবরণা রূপসী রাজপুতনী সেই- 
খানে আসিয়া দেখা দিলেন। কহিলেন, “বাদল, কি 
হইয়াছে ভাই ?” | 

বাদল কহিলেন, “দিদিমা, দেখতো দাদা মহাশয়ের 
অন্যায়! ! সিংহলী হইয়া! সিংহলীর সম্মান বাঁচাইতে চান 
না। আজ আমি সেনাপতি হইয়া তাহার নিকটে একটু 
বদ্ধি-পরামর্শ ধার করিতে আসিয়াছি, তা কি না তিনি এক- 


বারে রত্বদত্ত হইয়া বসিয়াছেন! তোমাকে ইহার বিচার 


করিতে হইবে 1” 

রাজপুতনী হাদিয়া কহিলেন, “আচ্ছা ভাই, আমিই 
ইহার বিচার করিব। তুমি তো সেনাপতি হইয়াছ! তা, 
সেনাপতির মতই হুকুম চালাও না? এত অন্থরোধ-উপ- 
রোধের দরকার কি y” S 

বাদল হাসিয়া কহিলেন, “ঠাকুরদা, এইবার কেমন ?” 

গোরাও উত্তর করিলেন, প্তা-_তা-_বিচার যখন 
হইয়াছে, তখন তো আর তোমাকে অমান্ত করিতে পারি 
all এখন কি করিতে হইবে হুকুম দাও y 

বাদল কহিলেন, “এমন কিছু নয়, আলাউদ্দীন বহু 
CHD লইয়৷ চিতোরে আসিতেছে, তাহাকে একটু গলাধান্ধা 
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দিয়া হাকাইয়া দিতে হইবে, আর দেশটাকে অত্যাচারের 
হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে y 

গোরা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “বাস! কথাতেই 
ব্যাপারটাকে MET সরল করিয়া ফেলিয়াছ যে! বাকী 
ACA কার্যে পরিণত করিতে কিন্তু একটু বেগ পাইতে 


*  হইবে। আলাউদ্দীন এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে GP 


বাদল কহিলেন, “এখনও ঝিলোরে পৌছিতে পারেন 
নাই। গুনিতেছি, তাহার সৈন্তেরা না কি পরিশ্রান্ত হইয়া 
গিরলের উপত্যকায় বিশ্রাম করিতেছে। চিতোরে আসিতে 
এখনও দুই দিন লাগিবে!” : 

গোরা কহিলেন, “এ বিশ্রাম নয় সেনাপতি, 
এ সুযোগ অন্বেষণ! আলাউদ্দীন এখন চিল-বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়াছে । এক জায়গা! টুপ করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, 
হঠাৎ একদিন cal মারিয়া মাছ লইয়া পলাইবে। Ag 
দুর্গের দরজা বন্ধ কর। আলাউদ্রীনের সঙ্গে সন্মুখ-সমরে 
সুবিধা হইবে না|» 

বাদল কহিলেন, “সে ব্যবস্থা রাণা ভীমসিংহ ইতি- 
AAR করিয়াছেন। Stata আদেশে সৈন্যগণ বড় বড় পাতর, 
ইট-পাটকেল প্রভৃতি প্রাচীরের গোড়ে জড় করিতেছে!» 


পদ্মিনী | re 
গোরা কহিলেন, “attl ভীমসিংহ বিচক্ষণ ব্যক্তি 
দেখিতেছি ; তিনি ইতিপৃর্কেই সব বুঝিতে পারিয়াছেন | 
কিন্তু তোমার প্রতি কিছু অবিচার করা হইয়াছে! 
তোমাকে এমন সাক্ষী গোপালের মত সেনাপতি করিয়া 
Ras করা তাহাদের সঙ্গত হয় নাই । বোধ হয় তাহারা 
বালক ভাবিয়া তোমার উপরে ততটা নির্ভর করিতে 
পারেন না। তাহাদের এ অবিশ্বাস দূর করিতে 
হইবে |? 
বাদল কহিলেন, “দাদা, এ শুধু আমার উপর অবিশ্বাস 
নয়, এ ষোল আনা দিংহলীদের উপরই অবিশ্বাস! তাহারা 
জানেন, এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হইলেও তুমিই আমাকে 
সাহায্য করিবে । তোমার স্থায় প্রবীণ সেনাপতির উপরে 
অবিশ্বাস আর সিংহলী যোদ্ধা-মাত্রকৈই অবিশ্বাস, সে একই 
কথা। এ অবিশ্বাস নিতান্তই দূর করা আবশ্তক 1» 
গোরা কহিলেন, এ বুড় বয়সে একান্তই আবার একটা 
দারীত্ব ঘাড়ে করিতে হইল দেখিতেছি। তা যখন অন্ত 
উপায় নাই, তখন আর কি করিব? কিন্তু কাধ্য আরম্ত 
হইবার পুর্বে একবার পদ্মিনী রাণীকে সংবাদ দেওয়া 
উচিত। চল, একবার তাঁহার নিকটে যাওয়া ate 1” 
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বাদল কহিলেন__“সে কথা ঠিক! কিন্ত তিনি যে 
এখন রাজকুমার অরুণসিংহের জন্য অস্থির! রাজকুমারকে 
কি প্রকারে মুক্ত করিবেন, তিনি এখন রাণা ভীমসিংহের 
সঙ্গে সেই পরামর্শ ই করিতেছেন, এ সময়ে তাহার সাক্ষাৎ 
পাওয়া কঠিন হইবে ৷” 

গোরা কহিলেন, “সে জন্য ভাবনা নাই, তুমি আইস। 
" রাজপুতের নিকট AA চিতোর, পরে আত্মীয়-স্বজন | 
সেনাপতিকে রাজকার্য্যে উপস্থিত দেখিলে, নিশ্চয়ই 
তিনি পূর্বে আমাদের কথা শুনিবেন 1” 

বলিয়া গোরা তখনই বেশভুষা পরিয়! বাহির হইবার 
উদ্যোগ করিলেন।. তখন বাদলও তাহার অনুসরণ 
করিলেন। i? 

(৩) 

সুপ্ত জগতের উপরে কৃষ্ণা চতুর্দশীর নিশীথের একটা 
ঘন-অন্ধকার আবরণ বিস্তৃত হইয়াছে। চারিদিকৃ নিস্তব্ধ, 
কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নাই, কেবল ছুর্গের প্রাচীরের 
ঘাটিতে ঘাটিতে বিনিদ্র প্রহরীদিগের পদশব্দ এবং অন্তরা- 
দির FR একটু একটু শোনা যাইতেছে । দুর্গের 
ইতস্ততঃ কয়েকটা বাতি তখনও fag নিবু করিরা জলিতেছে, 

৬ 
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চারিদিকের অন্ধকার তাহাদিগের অস্তিদ্বটাকে বড়ই ভীষণ 
করিয়া তুলিয়াছে। | 

এমন সময়ে পদ্মিনী-প্রানাদের একটা কক্ষে বাদল ও 
গোর ছুই জন রাণীর নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন। পদ্মিনী তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিতেছিলেন, 
আর বারবার গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে- 


ছিলেন। অনেকক্ষণ হইল, তীমসিংহ মহাঁরাণার সহিত 7 


সাক্ষাৎ করিতে গিরাছেন, কিন্ত এখনও প্রত্যাবর্তন করিতে- 
ছেন না তো! পদ্মিনী বে ভীমসিংহের অদর্শনেই এতটা 
কাতর seal পড়িয়াছিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু অরুণসিংহের 
সংবাদ জানিবার 59 Stata প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। 
হতভাগ্য বালকের দণমোচনের, নিমিত্তই তিনি ভীম- 
সিংহকে অনুরোধ-উপরোধ করিবার জন্য মহাঁরাণার নিকট 
পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহার পর অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, 
এখনও ভীমসিংহ প্রত্যাবর্তন করিতেছেন না। তবে কি, 
তাহার প্রার্থনা সফল হয় নাই ! 


পদ্মিনীর হৃদয় এ কথা চিন্তা করিতেও ব্যথিত হইয়! , 


উঠিল। তাহার সন্তান ছিল না, কুমারদিগকেই তিনি 
পুক্রবাৎসল্যে পালন করিয়াছেন। সেই কুমারদিগের 
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0 
মধ্যে আবার অরুণসিংহই তাহার সর্বাধিক fetal সেই 
হতভাগ্যের কি এই পরিণাম | 

পদ্মিনী চঞ্চল হইয়া বারবার গবাক্ষপথে ইতস্ততঃ দৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন, তাহার সেই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া 
গোরা ও বাদল অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহে 
যাইবার জন্ত তাহারা পথে আসিয়া দাড়াইলেন। 

সেই সময়ে চিতোরের রাজপথে জনপ্রাণী মাত্র নাই | 
রাস্তার দুই পার্শে গৃহে গৃহে নাগরিকগণ নিদ্রিত। উপরে 
তারকাগণ নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। 
তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতেই ছুই জন আস্তে আস্তে 
পথ অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন । নিশীথের সে 
গম্ভীর নিস্তব্ধতায় তাহাদের পায়ের লঘু শবগুলিও 
মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে চমকিত করিয়া দিতে লাগিল । 
মধ্যে মধ্যে দু" একটা পক্ষী সে শবে আতঙ্কিত হইয়া 
শাখান্তরে গমন করিল। 

হঠাৎ অদূরে প্রাচীরের নীচে একটা গোল উঠিল। 
গোরা বাদলকে টানিয়া হঠাৎ থমকিয়া দীড়াইলেন, পরে 
কাণ ফেলিয়া ভাল করিয়া শুনিয়া উদ্বেগ-পূর্ণ কণ্ঠে 
কহিলেন, “এ মুসলমানের জয়ধ্বনি _ প্রাচীরের নীচ 


পদ্িনী - US 
হইতে আদিয়াছে! নিশ্চয় দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে। চল, 
শীঘ্র চল, কি সর্বনাশ 1” 

এবার স্পষ্ট “আল্লা হো আকবর” শব্দ তাহাদের 
কর্ণরন্কে, আসিয়া আঘাত করিল। তাহারা তখনই 
দৌড়িয়া প্রাচীরের নিকট গেলেন। 

প্রাচীরের নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে 
তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, ইতিপূর্কেই 
তথায় অনেক লোক-দমাগম হইয়াছে স্বয়ং ভীমসিংহ তথায় 
দাড়াইয়া নীচে অবিশ্রান্ত ্রস্তরবৃষ্টি করিতেছেন) এবং সেই 
প্রস্তরের আঘাতে aa কৃষ্ণসাগর তুল্য একট] অস্পষ্ট 
MATTE বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে; আর সেই FR 
সাগর হইতেই ঘনঘন ওই “আল্লা হো আকবর” ধ্বনি 
উঠিতেছে।” 

বাদল ও গোরা এক মুহূর্ত কিং-কর্তবাবিহীন হইয়া 
উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তারপরই দ্রুত 
গতিতে যাইয়া ভীমসিংহের পার্শ্বে দাড়াইলেন। 

ভীমসিংহ তখন একখও বৃহৎ প্রস্তর স্থানচ্যুত করিবার 
অস্ত Sits করিতেছিলেন, কিন্তু FSMD হইতে 
পারিতেছিলেন না; গোরা যাইয়া এক ধাক্কায় উহা নীচে 
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ফেলিয়া দিলেন। ভীমসিংহ মস্তক উত্তলোন করিয়া 
তাহার দিকে চাহিলেন। 

ভীমসিংহ হাসিয়া কহিলেন, “পিতৃব্য, সেনাপতি 
কোথায়? এখন যে আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই! শক্র 
দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে ; দুর্গপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে! 
এই বেলা at রক্ষা করিতে হইবে । তাহাকে Ae 
সংবাদ দিন।” 

গোরা কহিলেন, প্রাণা, নিশ্চিন্ত থাকুন, সেনাপতি 
IR উপস্থিত হইয়াছেন, আর. তিনি উপযুক্ত 
সময়েই আসিয়াছেন, প্রস্তর-ৃষ্টিরতো এখনও সময় হয় নাই, 
আরও কিয়ৎক্ষণ অপ্রেক্ষা করিতে হইবে ; শত্রুকে কতেক 
পথ পর্বতারোহণ করিতে দিতে হইবে 1” 

ভীমসিংহ বিস্মিত হইয়া গোঁরার দিকে চাহিলেন। 
গোরাকে তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, তিনি তখনই প্রস্তর- 
বর্ষণ স্থগিত রাখিবার হুকুম দিলেন। পর মুহুর্তেই বাদল 


আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


প্রস্তরবৃষ্টি ক্ষান্ত হইল দেখিয়া মুসলমান সৈন্যগণ 
অবলীলাক্রমে ছুর্ীরোহণ করিতে লাগিল। ঢালু পর্বত- 
বক্ষে সহজে চরণ স্থির রাখা যায় না। তাহারা অতি কষ্টে, 


পদ্মিনী ৮৬ 
অতি সন্তৰ্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ 
পদস্থলন হেতু নীচেও গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; কিন্ত 
তাহাতে ভীত হইল না। রাজপুতদের প্রস্তরসঞ্চয় 
নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্ত অকস্মাৎ একি বিভ্রাট? 

পাঠানেরা প্রায় পর্বতের মাঝামাঝি উঠিরাছে, এমন 
সমর গোরার ইঙ্গিত পাইয়া বাদল হুকুম দিলেন, এইবার 
প্রস্তর ছাড়। তখনই সশব্দে বহুতর বড় বড় প্রস্তর 
আসিয়া অকস্মাৎ পাঠানদিগের উপরে পতিত হইল, 
একবারে FR সহস্র পাঠান নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত 
Beal গেল । যতক্ষণ তাহারা নীচে ছিল, ততক্ষণ এই 
পরস্তরবৃষ্টি তাহাদিগকে ততটা কাবু করিতে পারে নাই। 
কেননা, প্রস্তরগুলি যাহাদিগের উপরে নিপতিত হইত, 
শুধু তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। 
কিন্ত এবার তাহাদিগের আক্রমণ বড় প্রচণ্ড হইল। এবার 
তাহারা শুধু Was জনকে আহত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, 
একবারে গড়াইতে গড়াইতে অসংখ্য পাঠানকে নীচে 
নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। যাহারা আহত হইল 
তাহারা তো মরিলই, যাহারা সেই আহত ব্যক্তিদিগের 


va বর্ষণ__আরম্ত 
চাপে পড়িল, তাহারাও গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একের আঘাতে অন্য, অন্যের 
আঘাতে অপর-_-এইরূপ করিয়া যে কত পাঠান মরিতে 
লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্রমে পাঠানেরা দুর্বল 
হইয়া পড়িল। 

ভীমসিংহ এই আশ্চর্য দৃপ্ত দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে : 
বাদলকে. আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন, "চিতোর আজ 
তোমার নিকটে যথার্থ খণী aa 1” 

তারপর এক ছড়া বহুমূল্য হার নিজ ক্দেশ হইতে .. 
খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন | 

ততক্ষণে যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে) পাঠানেরা 
পর্বতারোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দুর্গের নিয়ে প্রান্তরে 
আশ্রয় লইতেছে ; Sala উজ্জল নক্ষত্র পূর্বাকাশে Sr 
উঠিয়াছে। ভীমসিংহ সেইস্থান হইতে বিদায় হইয়া 
গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বাদলও তখন ধীরে ধীরে 
গোরার নিকটে যাইয়া সেই হারটী তাহারই গলায় পরাইয়া 
দিলেন। 

গোরা কহিলেন, “একি ? আমাকে এ বরমাল্য কেন? 
এ হার লইয়া আমি কি করিব?” 


পদ্মিনী ৮৮ 

বাদল কহিলেন, “দাদা, তুমি যে আমার রত্বভাণ্ডার ! 
যখন যাহা! ব্যয় করিয়াছি, তোমার নিকট হইতেই লইয়া 
করিয়াছি ; যাহা সঞ্চিত হইল, তাহাও তোমার নিকটেই 
গচ্ছিত রাখিলাম। কুঠিত হইও al |” 

বলিয়া বাদল তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রণাম 
করিলেন। গোরা তখন তাঁহাকে উভয় হস্ত তুলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন। তাহার চক্ষুর কোণে ছুই বিন্দু অশ্রু 
ঝলমল করিয়া উঠিল। এই বাদলকে তিনি শিশু অবস্থায় 
সিংহল হইতে চিতোরে লইয়া আসিয়া মাতৃহীন অবস্থায় 
নিজেই লালন-পালন করিয়াছেন 1 


(40): 

SAT মুখে সংবাদ শুনিয়া, তাহারই কথার উপর 
নির্ভর করিয়া, আলাউদ্দীন নিশীথে চিতোর আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রভাত হইলে তিনি তাহার ভ্রম বুঝিতে 
পারিলেন। 

কি বিশাল দুর্গ এই চিতোর। এ দুর্গ কি বলে দখল 


করা সম্ভব? তিনশত হাত উচু ছুরারোহ পর্বতের উপর 
এই ছুর্গটী একটা বিরাট, দৈত্যের মত দীড়াইয়া রহিয়াছে | 


“ 


ger 


৮৯ বর্ষণ_ alas 


পর্বতের নি হইতে প্রাচীরের চূড়া পর্যন্ত সমনতট স্থানই 
ভয়ঙ্কর ঢালু-_ পর্বতের পাষাণমণ্তিত গাত্র কোথায় যে 
প্রাচীরের কঠিন পাথরের সহির্ত মিশিয়াছে, তাহা নির্ধারণ 
করা যায় না। আলাউদ্দীন সম্মুখ যুদ্ধে দুর্গ দখল 
করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ অবরোধের চেষ্টা 
দেখিতে লাগিলেন ı তিনি নিয়ে অবতরণ করিয়া চারিদিক্‌ 
হইতে 340 ঘেরিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তাহার সৈনদল 
পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ছাউনী করিয়া দুর্গটাকে একটা 
গ্রেপ্তারী আসামীর মত পাহারা দিতে লাগিল । দক্ষিণ 
দিকে দুর্গম অরণ্য-_সে দিক্‌টা উন্মুক্ত রহিল। 

চিতোরের এই দক্ষিণ দিক্‌টা আরাবল্লীর বহুদুর বিস্তৃত 
gin শৃঙ্খলের সহিত মিশিয়াছে। সে পার্কতা-শৃঙ্খল 
শত্রুর অগমা। আলাউদ্দীন বহু চেষ্টা করিয়াও সে দিক্টা 
দখল করিতে পারিলেন না। 

এই দিকৃটা দখল করিতে পারিলে, হয় ত এ দুর্গাবরোধ 
অবিলম্বেই সার্থক হইত, fee এই অক্কতকার্ধযতায় তাহার 
সমস্তটা চিতোর আক্রমণ বিফল, হইবার উপক্রম হইল। 
চিতোরীরা তাহার ছ্র্গীবরোধে বড় একটা বেশী ক্ষুব্ধ 
হইল না। তাহারা আরাবলীর উন্মুক্ত বক্ষে নির্কিবাদে 


পন্মিনী ৯০ 


কৃষিকাঁধ্য করিয়া খাইতে লাগিল, অফুরন্ত নির্ঝরের ধারা 
এবং সরোবরের জল তাহাদিগকে পানীয় যোগাইতে 
লাগিল। 

আলাউদ্দীন বিব্রত হইলেন। এমন যে হইবে, 
তিনি তাহা কখনও আশঙ্কা করেন নাই। তিনি অতি 
গর্ব করিয়াই পদ্মিনী-রত্বকে হস্তগত করিতে আপিয়াছিলেন ; 
কিন্ত পদ্মিনী বে এতটা zas, তাহা তখন কে ভাবিরা- 
ছিল! পদ্মিনী লাভ করা আলাউদ্দীনের পক্ষে যতই কঠিন 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল, পাঠান বাদসাহের মনের ভিতরে 
পদ্মিনীর sister ততই গুরুতর আকার ধারণ 
করিতে লাগিল । আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগলেন, কেমন 
ওই পদ্মিনী? কেমন তার মুখ, কেমন তার গড়ন ? পৃথিবীর 
মধ্যে AAC সুন্দরী | না জানি সে কি অপূর্ব সামগ্রী! 
ওই তো সেই চিতোর-ছূর্গ e তো প্রাসাদের গৃহচুড়া | 
এত কাছে, তবু কি এ আকাঙ্জা পুর্ণ হইবে না? দিল্লীর 
aie আমি-_এও কি সম্ভব ? 

এতদিন পদ্মিনীকে লাভ করিবার এই আগ্রহটা 
আলাউদ্দীনের নিকটে একট! খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু এখন 
ক্রমে ক্রমে উহা একটা জীবন-মরণের কথায় পরিণত হইল | 


৯১ বর্ষণ__ আরম্ভ 


আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন,__পদ্মিনী | পদ্মিনী etal 
aay fe আমার হইবে না? পৃথিবীর সর্ধত্রেষ্ঠা রূপসী 
Gia a দিল্লীর রংমহালেরই একমাত্র উপযুক্ত! কোন্‌ 
পদার্থের বিনিময়ে তাহাকে লাভ করা যায়! অর্থলোভে 
কি রাজপুতেরা এ ag সমর্পণ করিবে না? কেন 
করিবে না! মূর্খ তারা ! কতকাল এইরূপে দুর্গের ভিতরে 
আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবে? আমি পক্ষের পর পক্ষ, 
মাসের পর মাস বসিয়া থাকিব; কতকাল তাহারা 


‘এইভাবে অপেক্ষা করিবে? 


আলাউদ্দীন এইরূপে অনেক কষ্টে একটা বিলু্ঠিতা 
আশাকে সবলে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু কালে কালে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। 
দু'মাস, Bal, ক্রমে বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, 
কিন্ত কৈ? চিতোরীরা বাহির হইয়া আসিল না, বা 
এতটুকুও কাতরতা প্রকাশ করিল না ! আলাউদ্দীন ভাবিতে 
বদিলেন। 

আলাউদ্দীন অনেক কথা ভাবিলেন। wy চিতোরের 
কথা নয়, তাহার নিজের কথাও অনেক ভাবিবার ছিল। 
অনেক দিন frat পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন__না 


AA ৯২ 
জানি তাহার অভাবে সেখানে কত গোলবোগই ঘটিয়াছে। 
বিদ্রোহ তখন পদে পদে সংঘটিত হইত! আলাউদ্দীন 
ভাবিলেন, রাজধানীতে যে এখনও কোনও বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইতেছে না, সে কেবল তাহার সৈশ্তবলের ভয়ে! কিন্ত 
এই Cava তাহার কত দিন আর a রহিবে? ইতি- 
মধ্যেই সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে | লুঠন, অত্যাচার ও আমোদ-প্রমোদের অভাবে 
তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়! উঠিতেছে! এ অবস্থার 
পরিণাম কি? 

এক একবার আলাউদ্দীনের : মনে হইতে লাগিল, কাজ 
নাই, থাক্‌__দিলীতে ফিরিয়া ats, একটা তুচ্ছ নারীর 
জন্য কি ea হারাইব? কিন্তু পরমুহ্র্তেই একটা গৰ্ব, 
ছুরাকাজ্ফা ও আত্মাভিমান আসিয়া তাহার সে সংকল্পটীকে 
কোথায় ভাসাইরা লইয়া গেল। আলাউদ্দীন কিং-কর্তব্য- 
Rp হইয়া রহিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা 
প্রকাণ্ড বিপদ্‌ উপস্থিত হইল। 

অকস্মাৎ পাঠান-শিবিরে এক মহামারী আসিয়া দেখা 
দিল। প্রতি দিন অসংখ্য সৈন্য রোগের মুখে প্রাণ দিতে 
লাগিল। সৈশ্ভেরা একেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন 


৯৩ বর্ষণ__আরন্ত 


এই প্রাণনাশের সম্ভাবনায় আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 
বিপদের উপর বিপদ! আলাউদ্দীন অবশেষে দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার ave প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। 

প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু _ 
হায়, মধ্যে মধ্যে তাহার মন বিদ্রোহী হইরা উঠিতে 
লাগিল। যখন শৈন্যদ্িগের চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ-ভাব লক্ষ্য 
করেন, তখন মনে করেন, দিলীতেই ফিরিয়া যাইবেন, 
কিন্তু arate সারাদিনের ছুটাছুটির পর শিবিরের এক 
কোণে, জানালার নিকটে বসিয়া চিতোরের face চাহিতেই 
তাহার সংকল্প ভঙ্গ হইয়া যার। সেই নীরস কঠিন 
ভীমকায় দুর্গটীর একঘেয়ে দৃশ্য, কি এক মায়ায় Satz 
একবারে আকৃড়াইয়! ধরে ! আলাউদ্দীন কিছুতেই 
তাহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইবার চিন্তাকে মনে স্থান দিতে পারেন 
না, বাদশাহ চঞ্চল হইয়া উঠেন। y 

একদিন ছুই দিন করিয়া সপ্তাহকাল পর্ম্যন্ত আলাউদ্দীন 
এইরূপে হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তথাপি কোনও 
বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না । 

fee অবশেষে এমন একটা ঘটনা সংঘটিত হইল, 
যাহাতে আলাউদ্দীনের হৃদয় এক দিনেই স্থির হইয়া গেল! 
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একদিন দিল্লী হইতে এক দূত আসিয়া বাদশাহকে খবর 
দিল_ দিল্লীতে ভয়ানক Ran উপস্থিত ! মোগল সেনাপতি 
তু্কী্খীার অধীনে সহস্র সহস্র মোগল আসিয়া! দিল্লী ঘেরিয়া 
ফেলিরাছে, অবিলম্বে তাহারা নগর আক্রমণ করিবে। 
সেনাপতি জাফর খাঁ উপযুক্ত সৈম্তবলের অভাবে চিন্তিত 
হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অধৈর্ধ্যভাবে বাদশাহের প্রত্যা- 
গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। 

বাদশাহ সেই দিনই অর্দেক সৈন্য দিল্লীর অভিমুখে 
পাঠাইয়| দিলেন। fee তিনি নিজে সেখানে আরও কয়- 
দিন অপেক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। যে দিন তাহার 
অৰ্ধেক সৈন্য দিল্লীর অভিমুখে রওয়ান! হইয়া গেল, সে দিন 
AE নিভৃতে al আলাউদ্দীন, প্রধান প্রধান উজীর- 
দিগের সঙ্গে এক অতি গোপনীয় পরামর্শ করিলেন। 
ফলে, পরদিন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া মহারাণার নিকটে 
একখানি পত্র প্রেরিত হইল। 

পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,মহারাণা, আমি আপ- 
নাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছি। সমগ্র হিনুস্থানের মধ্যে 
একমাত্র চিতোরই দিল্লীর বাদশীহকে ব্যর্থমনোরথ করিতে 
সমর্থ হইরাছে, আমি আপনাদের সঙ্গে সখ্যতা করিতে 


৯৫ } বর্ষণ _আরম্ত 
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চাই। একবার মাত্র পদ্মিনী রাণীকে দেখিতে পাইলেই 
আমি e চিত্তে আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়। দিল্লী 
ফিরিয়া যাইব। শুনিয়াছি আপনারা একান্ত অতিথি- 
বৎসল ı আজ আমি আপনাদের অতিথি, আশা করি আমার 
এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন। যাহার জন্ত এত কাল দিল্লী 
ছাড়িয়া মেবারের প্রান্তরে পড়িয়া রহিলাম, তাহার রূপ 
কেমন-_ইহা দেখিবার জন্যই আমার এই আশ্রহ। আপ- 
নাদের আত্মাভিমানের উপর আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য 
aa | আশা করি, এই কথায় বিশ্বাস করিবেন | আমার এই 
শুভ সংকল্পের নিদর্শনম্বরূপ, আমি ইতিপূর্কেই অর্ধেক 
সৈন্য দিল্লী পাঠাই দিয়াছি__বাকী mue শীঘ্ৰ স্থানান্তরিত 
করিব। মাত্র কয়েক“শত সৈহ্য আমার পার্শ্বচররূপে 
এইখানে থাকিবে । আশা করি, ইহাতে আপনাদের আপত্তি 


হইবে না” 
(567) 

- পর দিন দুর্গশিখরের উপর দীড়াইয়া সেনাপতি বাদল 
এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্ত দেখিলেন ! দেখিলেন যে, একজন 
মাত্র অশ্বারোহী পাঠান-শিবির হইতে বাহির হইয়া Borat 
দুর্গের দিকে আসিতেছে। 

অশ্বারোহীর হস্তে একখানি পত্র, সঙ্গে সন্ধির পতাকা! 


at ÉS 
বাদল অশ্বারোহীকে অক্ষত দেহে ভিতরে লইয়া আসিতে 
আদেশ দিলেন। আলাউদ্দীন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠা- 
ইবেন, এ কথা তাহার একদিনও মনে হয় নাই । আজ এই 
seis সৌভাগ্যের সম্ভাবনায়, তাহার হৃদয় নাচিয়া 
উঠিল। 
অশ্বারোহী ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে, বাদল তাহাকে সঙ্গে 
করিরা মহারাণার নিকটে লইয়া গেলেন। মহারাণা তাড়া- 
' তাড়ি পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন । প্রথমে একটা 
আনন্দের আলোক ও পরে একটা বিষাদের অন্ধকার তাহার 
মুখমণ্ডলকে আসিয়া ক্রমে প্রফুল্ল ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। 
পত্র পড়িয়া রাণা ভীমসিংহের অনুসন্ধানে চলিলেন। 
ভীমসিংহ পত্র পড়িয়া কহিলেন, “যদি ইহাতে চিতোরের 
কল্যাণ হয়, তবে আলাউদ্দীনের প্রার্থনা রক্ষা করাই সঙ্গত! 
আগে চিতোর, তারপর পদ্মিনী। আবশ্যক হইলে চিতো- 
রের জন্য আমি পদ্মিনীকে বিসর্জন দিব 1” 
বাদল তরবারি বাহির করিয়া :কহিলেন, “কখনও না। 
আপনারা রাজপুত, আপনারা চিতোরের জন্য স্ত্রীলোকের 
মৰ্য্যাদ! নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু আমরা সিংহলী, প্রাণ 
থাকিতে কখনই উহা হইতে দিব না।» 


ak 
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© 
মহারাণ! হাসিয়া কহিলেন, “বালক, নিশ্চিন্ত হও, 
আমারও ইচ্ছা সেরূপ নহে। আমাদের নিকটে স্ত্রীলোকের 
মৰ্য্যাদ ও চিতার উভয়ই তুল্য। প্রাণ থাকিতে আমর! 
এ উভয়ের কোনটাই পরিত্যাগ করিতে পারিব al) কিন্তু 
এখন সে কথা নয়। আলাউদ্দীন একবার মাত্র রাণীকে 
দেখিতে চা হয়াছেন। চিতোরের কল্যাণের বিনিময়ে 
এইটুকু স্বীকার করা যায় কি না__এখন উহাই বিবেচ্য | 
রাণীর মধ্যাদা খর্ক না করিয়া যদি কোনও-রূপে বাদশাহের 
এ প্রার্থনা! পুণ করা যায়__-তবে উভয় দিকই রক্ষা হয়! এরূপ 
কোন উপায় আছে কিনা, এখন আমাদিগকে উহাই 
খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে 1” 
ana কহিলেন, “রাণীর মর্যাদার হানি না হইলে 
তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু, তাহা হইলে 
এ ব্যিয়ে রাণীর অভিমত গ্রহণ করিতে হইবে। রাণীর 
অভিমত কি, সর্বাগ্রে জান৷ কর্তব্য 1” 
মহারাণার বা ভীমদিংহের কাহারই এ কথায় কোনও 
আপত্তি হইল না। মহারাণ! তখন ভীমসিংহের সঙ্গে স্বয়ং 
পদ্মিনী-প্রসাদে গমন করিলেন। 
ভীম সংহ পদ্মিনীকে পত্র দেখাইলেন। পদ্মিনী 
4 


পদ্মিনী : ৯৮ 
প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্ত কতক্ষণ পরে স্থিরভাবে 
কহিলেন,__প্রাণা, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?” 

ভীমসিংহ কহিলেন, “রমণীর Gm e চিতোর উভয়ই 
রাঁজপুতের feta, প্রাণ থাকিতে একটাও আমরা পরিত্যাগ 
করিতে পারি alt কিন্ত ait রক্ষা করিয়াও কোনও 
রূপে আলাউদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মত Den যায় কি না__সেই 
উদ্দেশ্তেই তোমার নিকটে আগিয়াছি। তুমি একবার 
কথাটা ভাবিয়া দেখ।” 

পদ্মিনী হাসিয়া কহিলেন, “att, একদিন Rar 
করিয়া তুমি আমার ভয় দেখাইয়াছিলে_আলাউদ্দীন 
সন্ধির প্রস্তাব করিলে, প্রথমেই তুমি আমাকে উপচৌকন- 
স্বরূপে বাদশাচের নিকট পাঠাইবে, উত্তরে আমি চিতোরের 
কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছায় সে দুর্ভাগ্য বরণ করিব বলিয়া, 
ares হইয়াছিলাম। আজ দেখিতেছি, সেই দিন 
উপস্থিত! আজ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব 
মহারাণাকে তুমি সংবাদ দাও 1” 

পদ্মিনীর এই আকস্মিক সম্মতিতে ভীমসিংহ একটুক 
বিচলিত হইলেন। ভীমসিংহ যতটা নির্বিকার ভাবে 


পাঠান বাদশাহের এ প্রস্তাব রক্ষা করিবার জন্য উৎসাহ্‌ | 


| 


Sr 
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দেখাইতেছিলেন, পদ্মিনীও যে ঠিক্‌ সেই ভাবেই তাহাতে 
সম্মতি দিবেন, sta তিনি মনে করিতে পারেন.নাই। তিনি 
একমুহুর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

পদ্মিনী সেইরূপ প্রফুল্ল ভাবেই কহিলেন, “কিন্তু একটা 


কথায় বাদশাহকে সম্মত হইতে হইবে। আমার রূপ 
* দেখিবার জন্যই বাদশাহ এ অভদ্রোচিত প্রার্থনা করিয়া- 


ছেন, আমার দেহের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। 
তিনি আমার রূপই দেখিতে পাইবেন, দেহটা দেখিতে 
পাইবেন না? 

ভীমসিংহ চমকিত হইলেন। পদ্মিনী একি কথা 
কহিতেছে ? পদ্মিনী কি ক্লোনও চিত্রপটে আপনার সৌন্দর্য্য 
ভরিয়া পাঠান বাদশাহের নিকটে পাঠাইতে চাহিতেছেন ? 
বাদশাহ কি তাহাতে সম্মত হইবেন? ভীমসিংহ কহিলেন, 
প্পন্মিনি, বাদশাহ তোমার জীবন্ত Wee দেখিতে চান, 
ছবি কিংবা প্রতিমুর্তিতে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, এমন 
মনে হয় না।” 

পদ্মিনী কহিলেন, “atl আমি নিজ্জীব চিত্র বা পুতুলের 
কথা বলিতেছি না, তিনি আমার সজীব 1 দেখিতে 
পাইবেন | কিন্তু সে দর্পণে ! আয়নার ছায়ায় !” 


পদ্মিনী Deo 


(৬) 

চিতোরীরা যখন পদ্মিনী রাণীর এ পস্তাব গুনিল, 
তখন সকলেই তাহার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিল। এমন ভাবে যে উভয় দিক্‌ রক্ষা করিম! তাহারা 
চিতোরকে রক্ষা করিতে পারিবে, তাহা তাহাদিগের এক, 
বারও মনে হয় নাই। আজ অনেক দিন পরে তাহারা 
একটু আরাম অনুভব করিতে লাগিল ı কত দিন তাহার! 
দুর্গের বাহির হয় নাই । এই সুদীর্ঘ একটী বৎসর বাহিরের 
জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কাটাইয়া তাহারা যে কি 
কষ্টেই দিন কাটাইয়াছে, তাহা কে বুঝিবে ? আজ সেই 
কারাবাসের অবদান হইতে চুলিল,_তাহার! আনন্দে 
অধীর হইল। 

যথাদময়ে মহারাণার অভিমত জানিতে পারিয়! বাদশাহও 
সন্থষ্ট হইলেন। এত সহজে যে চিতোরীরা Stata 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে, তাহা তাহার একবারও মনে হয় 
নাই। পদ্মিনীর অভিমতটাকেই সর্বাপেক্ষা তাহার বেশী 
ভয় ছিল। বাদশাহের এখন মনে হইতে লাগল, এত 
অকুষ্ঠিত ভাবে তাহার এই প্রস্তাবে যে পদ্মিনী রাজী 
হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে ভিতরে আলাউদ্দীনের 


১০১ বর্ষণ__-আরস্ত 


প্রতি একটু অন্করাগ আছে! কাটখোট্টা রাজপুতগুলিকে 
নির্য্যাতিত করিতে পারিলে পদ্মিনীকে হয় ত বশীভূত 
করা অতি সহজ হইত) সেও হয় তো কমলার মতই আত্ম- 
সমর্পণ করিত। কিন্তু এই কাফের জাতটাকে বশীভূত 


4 ‘করিবার জন্য আর যে তিনি বপিয়! থাকিতে পারিতেছেন 


না__আপাতত সেই মহা মুস্কিল ! 

নারী-চরিত্রের সমস্ত নাঁড়ী-নক্ষব্রগুলি আলাউদ্দীন যেন 
আজ স্পষ্টই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। পদ্মিনীর 
চরিত্র যে সেই চরিত্র হইতে গঠন-প্রণালীতে কোনও-খানে 
স্বতন্ত্র তাহা তাহার মোটেই বোধ হইল না । তিনি এখন 
বার বার কেবল এই অপস্তাবিত বিপদ্‌গুলিকে-_যাহাদের 
অন্য তিনি এত vata frat ফিরিতে বাদ্য হইয়াছেন-_ 
festa দিতে লাগিলেন। কিন্ত উপায় তো কিছু নাই! 
দিল্লীতে তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে! এই ফিরিবার মুখে 
শেষটা যদি ফন্দি-ফিকির করিয়া কিছু একট! করিতে 
গারেন__-এখন তি'ন বার বার তাহাই ভাবিতে লাঁগিলেন। 

; (৭) 

যদিও মেবারের শক্ত, তথাপি রাজপুতগণ অতিথির 

অবমাননা করি:লন না। যে দিন পাঠান বাদশা পদ্ধিনীকে 


পদ্মিনী ২১০২ 
দেখিবার জন্য কয়েক জন মাত্র পার্খচর লইয়া চিতোরে 
প্রবেশ করিলেন, সে দিন তাহারা তাহাকে নিতান্ত 
বন্ধভাবেই গ্রহণ করিলেন। প্মিনী-মহাল সে দিন 
নানা বিচিত্র সাজসজ্জা ভূষিত হইল, বাদশাহের অভ্যর্থনা 
জন্য ASH এবং গায়িকাগণ সে দিন নানা স্থান হইতে 
আসিয়া চিতোরে আনন্দোৎসব জাগাইয়! তুলিল! নানারপ 
উপাদেয় ভোজ্য ও পের তাহার রসনাপরিতৃপ্তির aa 
সংগৃহীত হইল। 

রাজপুত-সৌজন্তে এক মুহূর্ত পাঠান বাদশাহ e] 
ভুলিয়া গেলেন। তাহার মনে হইল, এই যে উদারপ্রক্কতি 
জাতিটা, এটাকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করা একান্তই 
অন্তায় হইয়াছে। এই সমগ্র জাতিটার বন্ধুত্ব লাভে যে 
XI পদ্মিনী-দর্শনে কি তদপেক্ষা অধিক আনন্দের 
সম্ভাবনা ? 

কিন্তু এ সব চিন্তার কোনও স্থির মীমাংসা আলাউদ্দীন 
সহসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ছুই পক্ষই তাহার 
হৃদয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধ করিতেছিল। সেই যুদ্ধের ফলাফল 
নির্ধারণের পূর্বেই বাদশাহ পদ্মিনী-মহলে প্রবেশ করিলেন। 
তখন IST ও গানের মদিরায় তাহার চিত্ত বিভোর হইয়া 


Yi 


er 


১০৩ ARE 
উঠিল। ন্যায় ও অন্ঠায়ের বিচার তখন অনেক দুরে সরিয়া 
গড়িল। 

নৃত্যগীতের শেষে ভীমসিংহ বাদশাহকে কক্ষান্তরে লইয়া 
গেলেন। সেইখানে একটা পর্দার আড়ালে একটা প্রকাণ্ড 
আয়না এককোণে aie করান ছিল। অদূরে তাহারই 
এক ACH অপর একটা বৃহৎ যবনিক! কক্ষটীর এক অংশ 
আলাউদ্দীনের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া দিয়া ঝুলিতেছিল। 
সেই কক্ষে যাইয়া ভীমসিংহ বাদশাহকে সেই আয়নাটীর 
সন্মুখে দীড়াইতে কহিলেন! বাদশাহ সেইরূপ করিলে, সেই 
মুকুরের উপর হইতে ধীরে ধীরে যবনিকাটা সরিয়! গেল। 

আলাউদ্দীন এক RE পাথরের মত স্থির ও নিশ্চল 
হইয়া রহিলেন! কেহ কি অকস্মাৎ সেই গৃহে একটা 
বীণার বঙ্কার ছড়াইয়া দিল? অথবা. নবাগত বসন্ত 
কোকিলের স্বর ও পুষ্প-পল্লব লইয়| সেই ক্ষুদ্র কক্ষটীতে 
আসিয়া নৃত্য করিতেছে! আলাউদ্দীন চক্ষুকে বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না। এই এক মুহূর্ত আগে যে কক্ষ 
নীরব ও নীরস ছিল, তাহা এক্ষণে Stata নিকটে স্বর্গীয় 
বিতায় পরিপূর্ণ ও স্গীতমুখর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল 
আলাউদ্দীন স্তব্ধ হইয়! দর্পণমধ্যে পদ্মিনীর রূপরাশি দেখিতে 


পল্সিনী ১০৪ 


লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা! দর্পণের দিকে আত্মহারা 


হইয়া চুটিয়া চলিলেন। ; 

পশ্চাৎ হইতে ভীমসিংহ কহিলেন, Stege সা, 
ওকি করিতেছেন? সাবধান! পদ্মিনীকে অবমাননা 
করিবেন না!” 

কিন্তু আলাউদ্দীনের তখন সংজ্ঞা নাই। তিনি ভীম- 
সিংহের কথা গ্রাহই করিলেন না। মুহূর্তের জন্য বারেক 
মাত্র তাহার প্রতি চাহিয়া! দ্রুতপদে একবারে দর্পণের 
নিকটে যাইয়া দীড়াইলেন। কিন্ত মুহূর্ত পরেই আবার 
স্তব্ধ হইয়া গেলেন! 

একি অপূৰ্ব্ব সংঘটন! আলাউদ্দীন দেখিলেন, দর্পণের 
ভিতরে সেই ভূবনমোহিনী মূর্তি আর নাই অকস্মাৎ কোথায় 
অস্তহিত হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে তথায় এক অতি 
Cail ও অপর্বদর্শন বালকের রণোদ্দীপ্ত 38 প্রতিফলিত 
হুইয়াছে ! সে Le কাহার? আলাউদ্দীন সে 16 গিনিতে 
পারিলেন না, কিন্ত ভীমপিংহ চিনিলেন, সে মুক্ত বাদলের ! 
ভীমসিংহ আলাউদ্দীনকে হাতে ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া 
গেলেন। 

ভীমনিংহ কহিলেন, “শাহেন সা, আমরা অতিথির 


| as 


jee বৰ্ষণ_আরন্ত 


অবমাননা করি না, আপনি যাহাই করিয়া থাকেন, আজ 


তাহা মাজ্জনীয়; কেননা, আজ আপনি অতিথি। বালকের 
ET ক্ষমা করুন। চলুন আপনাকে আমি দুর্গের 


বাহিরে পৌছাইয়া দিই 

আলাউদ্দীন কোনও উত্তর করিলেন না। নিঃশব্দে 
রাণার সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন। তাহার হৃদয়ে এক ঝড় 
উঠিয়াছিল। সে ঝড়ের তখনও নিবৃতি হয় নাই। 
বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিবার তখন তাহার অবসর ছিল 
না, সুতরাং ভীমসিংহের কথায় মনোযোগ করিতে পারিলেন 
না। আলাউদ্দীন আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, 
ভীমসিংহও নিঃশব্দে Stata অনুসরণ করিলেন | 

সারাটা রাস্তা আলাউদ্দীন হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ করিলেন! 
সদয় নামক একটা পদার্থ অনেক কাল তাহার জীবনে 
চাঁপা পড়িয়াছিল, আজ সে জাগ্রত হইবার মুখে এক কথায় 
ধমক খাইয়া পশ্চাৎপদ হইতে 383 হইল। কিন্তু সে 
কু বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পদ্মিনীর রূপের স্থতি 
কষাঘাতের পর কষাঘাত করিয়া অতি অল্নক্ষণের মধ্যেই 
তাঁহার সে অবাধ্যতাকে সংযত করিয়া ফেলিল। 

আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য রূপসী 


পদ্ধিনী ১০৬ 
এই পদ্মিনী ! এই চোখ, এই মুখ, এই অপূৰ্ব ভ্রুগল, এই 
পুষ্পকোমল RA সকল যে অতুলনীয়! একটা তুচ্ছ 
পার্কত্যজাতির প্রীতির বিনিময়ে এসকল কি উপেক্ষা 
করিবার সামগ্রী ? কখনও নয়! যে করিয়া হউক, এ ag 
সংগ্রহ করিতেই হইবে; তাহাতে সর্বস্ব যায় Slate কবুল ! 
কিন্তু কিরূপে এই দুষ্ট জাতিটাকে সম্মতির পথে আনা যায়? 

আলাউদ্দীন যত পদ্মিনীর কথা মনে করিতে লাগিলেন, 
ততই তাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে 
হইতে লাগিল, একদিকে সংসার, সাত্রাজ্য ও ath সব__ 
অপর দিকে শুধু এই পদ্মিনী ! পদ্মিনী ছাড়া সবই অন্ধকার 
_জগণ্থ অন্ধকার ! এই রত্বপ্রদীপ'যদি সিংহাসনের পার্শ্বে 
না জলিল, তবে সে সিংহাসনের মূল্য নাই ! সে সিংহাসনের 
প্রলোভন তাহা হইলে অতি aia ! আলাউদ্দীন দিল্লীর 
বাদশা, তুচ্ছ একটা চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কি আজ তিনি 
এ মহতী বাসনা অপূর্ণ রাখিবেন ?__-কখনও না! 

ভাবিতে ভাবিতে আলাউদ্দীন qa অতিক্রম 
করিলেন। তাহার পার্শ্বচরগণ তাহার অগ্র-পম্চাতে মুক্ত- 
তরবারি হস্তে যাইতেছিল, ভীমসিংহ পশ্চাৎ গশ্চাৎ 
আসিতেছিলেন ; সঙ্গে তাহার কোনও ভৃত্য বা অন্ুচর 


১০৭ বর্ষণ__ আরম 
ছিল না। আলাউদ্দীন একবার মাত্র পশ্চাতদৃষ্টি করিয়া 
এই সব দেখিয়া লইলেন। একটা পৈশাচিক আলোক 
তাহার মুখে হঠাৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। 

ক্রমে তাহারা পর্বত অবতরণপূর্বক দুর্গের শেষ 
ফটকের নিকটে আদিলেন। সামান্য কয়েকজন প্রহরী 
এইস্থানে রুদ্ধদ্বার রক্ষা করিতেছিল। বাদশাহের আগমন 
মাত্র তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। 

ফটকের বাহির হইয়া ভীমসিংহ কহিলেন, "সম্রাট, 
এইখানে আমার আতিখ্যের শেষ! এইবার যদি আপনি 
কোনও amas প্রদর্শন করেন, তবে তরবারি দ্বারাই 
তাহার প্রত্যুত্তর করিব, আতিথ্যধর্ম্মের হিসাবে নয়! 
তবে এখন বিদায় Y 

বলিয়াই ভীমসিংহ পশ্চাৎ ফিরিলেন ;_ উত্তরের অপেক্ষা 
না করিয়াই দুর্গে প্রবেশ করিতে ছিলেন, কিন্তু এমন 
সময়ে আলাউদ্দীন ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন,__ 
“মহারাজ y” 

বিস্মিত ভীমসিংহ পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। 
কহিলেন,__“সমরাট 1? 

আলাউদ্দীন একটু ইতন্ততঃ করিলেন। তারপর 


পদ্মিনী ১০৮ 
বলিলেন, “আপনার cia আমি পরম পরিতৃপ্ত 
হইয়াছি, fea পদ্মিনীকে আমি কিছুতেই fers হইতে 
পারিতেছি all আমাদের এ বন্ধুত্বের থাতিরে চিতোরের, 
কল্যাঁণ-কামনার তাহাকে :আমার হস্তে সমর্পণ PRA 
আমাদের এ প্রীতি চিরস্থায়ী হউক 1” 

ভীমনিংহ অসি Bae করিলেন। আলাইউদ্দীনের 
নততায় ইতিপূর্কোই তিনি অনেকখানি সন্দিহান হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু এমন ভাবে সহসা যে তিনি এই সরল 
aja অবমাননা করিবেন, তাঁহা তিনি ভাবিতে 
পারেন নাই। কহিলেন, “nad, সংযত ভাবে বাক্য 
প্রয়োগ করুন। আতিখ্যের বন্ধ এইখানে ও, আপনাকে 
অনুসরণ করে নাই, বলিগাছি) পুনঃ এরূপ 
BARS” * 

Safes কথা ats করিতে পাঁরিলেন alt আবি- 
aad আলাউদ্দীন পার্থচরদ্িগকে এক অতি ভীষণ ইঙ্গিত 
করিলেন।-_ুহূর্তে ভীমসিংহ বন্দী হইলেন ! আলাউদ্দীন 
তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়! দুর্গের মুখে ছুটিয়া 
গেলেন ı 

দুইজন পাঠান আদিয়া ভীম্সিংহকে অশ্ব হইতে টানিয়া! 
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নামাইল। ভীমদিংহ মোটেই এই আকস্মিক ঘটনার as 
প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি একজনকে আঘাত করিতে 
ছিলেন, কিন্তু এমন সময়ে অদূরে বহু সংখ্যক পাঠান- 
অশ্বারোহীর আগমন ধ্বনি শুনিয়! নিরস্ত হইলেন | 

দুর্গের ফটকে বা তন্সিকটে যে রাজপুত-সেনা ছিল, 
তাহ! খুব প্রচুর নহে। ভীমসিংহ বুঝিলেন, বল প্রকাশ 
এখানে নির্বদ্ধিত অগত্যা তিনি আত্মনমর্পণ করিলেন। 
ক্রোধে Stata গণ্যুগল আরক্তিম হইয়া উঠিল, প্রবল 
তাঁড়িতআোত তাহার নয়নযুগল ভেদ করিয়া সেই অন্ধ 
কারের মধ্যেও স্পষ্ট জলিতে লাগিল। We দত্ত ঘর্ষণ 
করিয়। za তিনি উচ্চারণ করিলেন,_-“যদি একবার 
মুক্ত হইতে পারি 1” 

কিন্ত তখন astern আসিয়া তাহাকে একবারেই 
ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সবলে ধরিয়া শিবিরের দিকে টানিয়া! 
লইয়া যাইতেছে-__সুখের কথ! সবটা ফুটিয়া বাহির হইতে 
aña না, চিন্তগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল। ভীমমিংহ 
নীরবে, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়াই, তাহাদিগের ARANA 
করিতে লাগিলেন | 

কয়েক জন প্রহরী দুর হইতে এই ব্যাপার দেখিল, কিন্ত 


পদ্মিনী ; ১১০ 
তাহারা ফটক ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিল না; তাহাদের 
উপরে তেমন অন্ুমতি ছিল না | তাহারা চীৎকার করিয়া 
উঠিলে জন কয়েক সৈনিক নিকটবর্তী ঘাটী হইতে দৌড়িয়া 
আসিল। কিন্তু পাঠানের দল শিকার লইয়া তখন অনেক 
“Wa সরিয়া পড়িয়াছে! নিরুপায় হইয়া তাহারা ফটকের 
উপরে উঠিয়া ঘন ঘন ভেরীধ্বনি করিল। | 
দেখিতে দেখিতে সমস্ত চিতোরনগরী চঞ্চল হইয়া 
জাগিয়া উঠিল। 
পদ্মিনী রাণী নিজকক্ষে বসিয়া পাঠান বাদশাহের 
এই FOX ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইলেন) এক মুহূৰ্তত 
তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সতাই কি পাঠান বাদশা 
আতিথ্যের মস্তকে আজ এতবড় একটা পদাঘাত করিলেন? 
জগতের কি এতখানি অবনতি হইয়াছে? এ যে বিশ্বাসের 
অতীত! পদ্মিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া একটী বাতায়ন- 
পথে বাদশাহের শিবিরের দিকে চাহিলেন! তাহার 
ঝলপিয়া গেল, অধর BASS হইল, গ্রীবা খজু ও উন্নত 
হইয়া উঠিল! 


y > বৰ্ষণ-_আরস্ত 


শিকার-শেষে ব্যাধেরা যেমন ase প্রাণীর চারিদিকে 
নৃত্য করিয়া করিয়া উৎসব করে, পদ্মিনী দেখিলেন, 
পাঠানেরাও তেমনি বহুসংখ্যক মশাল জালিয়া Rl তথন 
আমোদ-প্রমোদ করিতেছে | 
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পরদিন পদ্মিনী শুনিলেন, আলাউদ্দীন সংবাদ পাঠাইয়া- 
| ছেন, যদি পদ্মিনীকে অবিলম্বে Stata হস্তে সমর্পণ করা হয়, 
2 তবেই ভীমসিংহ মুক্তি পাইবেন ; নতুবা তাহাকে দিল্লীতে 


পদ্মিনী $১৬ 
লইয়া গিয়া প্রাসাদের দরজায় পিজরায পুরিয়া রাখা হইবে !. 
_ভীমনিংহকে চিড়িয়া-খানার বাদর সাজতে হইবে | 

শুনিয়া পদ্মিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়! ভাবিতে বসিলেন। 
তাহার una পাপরীর মত মস্থণ গণ্ডস্থল ছু'টা, নবরবির 
কিরণে পূর্বাকাশের মত, রঞ্জিত হইয়া উঠিল) কর্ণের কুওল 
gb স্পন্দিত হইতে aña! 

সেদিন রাত্রিতে পদ্মিনী একটুও ঘুমাইতে পারিলেন না। 
কখন ছাদে উঠিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন, কখনও 
ছাদের প্রস্তর-বেষ্টনীটা ধরিয়া দুরে পাঠান-শিবিরের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন, কখনও বা গৃহে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া 
ভাবিতে ল'গিলেন। 

কত কি চিন্তা তাহার! শুধু তো! প্রিরতমের বিরহ- 
অনল নহে। চিতোরের aye প্রান্তরে এক অতি ভয়াবহ 
দ্রাবানলের warts হইয়'ছে, সেই দাবানলের পলিতা 
তাহারই হাতে a কি আজ উহা নিজহস্তে প্রজালিত 
করিবেন? চিতোরকে fe স্বহস্তে পোড়াইবেন ? নিজের 
তুচ্ছ অস্তিত্বের 99, চিতোরের অস্তিত্ব লুপ্ত করিবেন? 

পদ্মিনী বেশ বুঝিতে পারিলেন, শুধু ভীমসিংহকে- 


পিজরায় পুরিরাই আলাউদ্দীন ক্ষান্ত হইবেন না। ভীমমিংহের - 


১১৭ শঠে শাঠং 
অভাবে চিতোর কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যখনই আলা- 
উদ্দীন সেটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আবার 
আসিয়া চিতোরের দ্বারে দীড়াইবেন! পদ্মিনী মরিয়া গেলেও 
শুধু প্রতিহিংসা লইবার জন্যই আলাউদ্দীন আবার আসিবেন। 
তখন কি হইবে? 

পদ্মিনী স্পষ্ট বুঝিলেন, প্রাণ দিয়া, আত্মবিসঙ্জন করি- 
রাও চিতোরকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। 
চিতোরের একমাত্র ভরসা Safe: ভীমসিংহ যদি 
ফিরিয়া আসেন, তবেই চিতোর এখনও রক্ষা পাইতে পারে; 
নতুবা সব নিম্ষল__সব আকাশকুস্থম! RE করিয়া 
ভীমসিংহকে তিনি আজ ফিরাইয়া আনিতে পারেন? 
aay যুদ্ধে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করা যে কঠিন, তাহা 
পদ্মিনী বেশ জানিতেন! বিশেষ এই এতকালের aq 
রোধের পরে! আলাউদ্দীনের সহস্র সহস্র সেনার সন্মুখে 
চিতোরের ক্ষুদ্র রাজপুত-বাহিনী কতক্ষণ টিকিয়া থাকিবে? 
কিন্ত প্রকাশ যুদ্ধ ছাড়াই বা উপায় কি? গোপনে ছদ্মবেশে 
যদি কেহ পাঠান-শিবিরে ঢুকিয়া, কারারক্ষীকে উৎকোঁচে 
As করিয়া, বন্দীকে মুক্ত করিতে পারে__তবে 
কার্যোদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু সে ভারই বা গ্রহণ করিবার 
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লোক কৈ? এমন স্থচতুর সাহসী পুরুষ চিতোরে কেহ আছে 
কি? রাজপুতের মধ্যে সাহসী পুরুষের অভাব নাই, কিন্ত 
সাহস অপেক্ষা এখানে কৌশলের প্রয়োজন যে অধিক ! 
রাজপুত প্রাণের মায়া রাখে না, কিন্তু প্রাণ দিয়া যদি 
কাধ্যসিদ্ধি না হর, তবে সে প্রাণদানের কিছু সার্থকতা 
নাই! পদ্মিনী দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, বর্তমান 
ক্ষেত্রে তেমন অবস্থায় ফল আরও গুরুতর ঘটিবে। আলা- 
উদ্দীন ঘুণাক্ষরেও এ ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইলে, ভীমসিংহের 
উদ্ধারের ভরসা মুকুলেই লয়প্রাপ্ত হইবে! 

পদ্মিনী ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্য আর এক- 
দিক্‌ দিয়া তাহার Karate প্রবাহিত হইল 1 আচ্ছা, 
যদি তিনি আত্মসমর্পণ করেন? তাহার নিকটে তো এই 
হীরক-অন্কুরীয়ক আছে! ভীমসিংহ মুক্ত হইবামা্রই তিনি 
ইহা চুষিয়া খাইতে পারেন। কিন্তু আলাউদ্দীন যদি তৎ- 
পূর্বেই পন্মিনীর নিকটে আগমন করেন? অথবা যদি 
পদ্মিনীকে পাইয়াও তিনি ভীমসিংহকে মুক্তি না দেন! 
' বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস কি? তবে উপায়? 

পদ্মিনী ভাবিলেন, বাদশাহের নিকট একটা প্রস্তাব 
করা যাইতে পারে। উপকথায় রাজকন্ারা কোন দৈত্য 


১১৯ শঠে শাঠ্যং 
কিংবা লম্পটের হাতে পড়িলেই ছল করিয়া বসিতেন__ 
তাহাদের অমুক ব্রত আছে, এতদিন পর্যন্ত নির্জনে 
থাকিতে হইবে ! সে পর্য্যন্ত যেন কেহ নিকটে না যায়! 
দৈত্যের প্রায়ই সে কথা efter! আলাউদ্দীন কি 
শুনিবেন না? পদ্মিনী ভাবিলেন, কেন শুনিবেন না? 
ভীমসিংহ তাঁহার পতি, ভীমসিংহ তীহার ভর্তা ;_ যে পর্য্যন্ত 
al ভীমসিংহ পাঠান-শিবির হইতে প্রস্থান করেন, সে পর্য্যন্ত 
পদ্মিনী কিরূপে বেগম হইতে পারেন?-_-এ আপত্তি তো তিনি 
বেশ যুক্তিযুক্ত ভাবেই পাঠান-বাদশাহের 'নিকটে উপস্থিত 
করিতে পারেন। তবু কি তিনি তীহাকে মুক্তি দিবেন না! 
নিশ্চয় দিবেন। তবে কি এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ? 

কিন্ত যদি আলাউদ্দীনকে আরও একটু প্রতারিত করা 
যায়? যদি একটা RRA পাঠাইয়াই আলাউদ্দীনকে 
বোঝাইতে পারা যায় যে, এই শিবিকার মধ্যেই পদ্মিনী 
রহিয়াছেন, ভীমসিংহের মুক্তিদিন পধ্যস্ত তিনি এই ভাবেই 
লুকায়িত রহিবেন, তবে বোধ হয় পদ্মিনী নিজকেও বাচাইতে 
পারেন! প্রাণের TI নয়, মানের জন্য তো পদ্মিনী এটা 
করিতে পারেন? এটা করিবেন কি? এ শঠতায় কি 
পাপ আছে? “শঠে শাঠ্যং AER তো বচন! 


পদ্মিনী ১২০ 


শাঠ্যই যদি করিতে হয়, তবে আর তাহাতে ভাল 
মন্দ কি? 

পদ্মিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তীহার মুখে 
একটী অতি মধুর হাসির রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার 
FIT কৌতুক-কুঞ্চিত হইল ; পদ্মিনী অধর দংশন করিয়া 
“অক্ষুটস্বরে পুনঃ কহিলেন,_ “পাঠান, aq যুদ্ধে তুমি 
ছুনিয়া জয় করিয়াছ, কিন্তু ছল যুদ্ধে তোমাকে আমার 
নিকটে পরাভব মানিতে হইবে।” 

তারপর HIT a ঘুমাইয়া পড়িলেন। 


(ERES 


পরদিন ছু'প্রহরে চিতোরেশ্বরীর মন্দির হইতে পুজা শেষ 
করিয়া আলির পদ্মিনী দেখিলেন__বাদল উপস্থিত | 

পদ্মিনী কহিলেন, পসেনাপতি যে!” বাদল কহিলেন, 
“সেনাপতি কি না, সে কথার অস্ত রফা হইবে। পিদিমা, 
“ria আজ একি শুনিয়া আসিলাম? এ কথা কি 
সত্য > 

পদ্মিনী হাসিয়া কহিলেন, “কোন্‌ কথা সেনাপতি ? 

বা। এই যে তুমি না কি পাঠান 


১২১ শঠে শাঠ্যং 
বাদল কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, বাকী অংশ- 
টুকু যেন তাহার গলায় বাধিয়া গেল। বাদল ক্রমাগত, 
ঢোক গিলিতে লাগিলেন। 
পদ্মিনী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “হা! বৎস, এতদিন 
বসিয়া বসিয়া তোমাদের বীরত্ব দেখিলাম, এইবার একটু 
পাঠানদের বিক্রদট! দেখিব!” 

" বাদলের চক্ষু ঠিক্রাইয়া উপরে উঠিল! স্থির দৃষ্টিতে 
পদ্মিনীর দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বাদল কহিলেন,__ 
“দোষটা কি আমাদের হইল? কেন রাণা অমন কাহাকেও 
কিছু at বলিয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন? আমি সেনপতি-_ 
আমার উপরে এমন "কলঙ্কভার চাপাইবার Stata কি 
প্রয়োজন ছিল ?” : 

পদ্মিনী কহিলেন, “asa, রাগ করিও না। সে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত এখন আমি করিব। সে জন্যই আমি পাঠান 
শিবিরে যাইতেছি। আর তোঁমাকও আমার সঙ্গে যাইতে 
হইবে 1” 

“আমাকে !” বলিয়া বাদল অপি কোষমুক্ত করিলেন! 
কহিলেন, “পিসিমা, আমি সেনাপতি থাকিতে কখনও 
তোমাকে সে শিবিরে যাইতে দিব না। তুমি ক্ষেপিয়াছ 


পদ্ধিনী ১২২ 


নিশ্চয়! অথবা এ তোমার একটা তামাসা! আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

Ama হাদিলেন। কহিলেন, “বৎস, সেজন্য চিন্তা 
নাই! সেনাপতিত্ব তোমার কাল থাকিতেছে না! কাল 
পাঠান-শিবিরে শত শত দোলা যাইবে, প্রতি দোলার সঙ্গেই 
চারিজন করিয়া বাহক থাকিবে। কাল তুমি সেই দোলারই 
একজন বাহক! 

বাদল চমকিত হইলেন। এ আবার কি পরিহাস? কোন 
গোপনীয় অভিসন্ধি ইহার ভিতরে আছে কি? নিশ্চয় কি 
আশ্চর্য্য! বাদল এতক্ষণ এ কথাটা ধরিতে পারেন নাই। 
বাদল পদ্মিনীর সুখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন; 
লক্ষ্য করিতে করিতে A ফেলিলেন। 

বাদল কহিলেন, “পিসিমা, এতখানি সাহস তোমার? 
আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ এ কথাটা বুঝিতে পারি নাই। 
তুমি আমাকে বোকা বানাইলে! সবগুলি বাহকই তবে 
আমাদের মত যোদ্ধারাই হইবে ?” 


পদ্মিনী হাদিয়া কহিলেন, “কেবল বাহক নয় সেনাপতি, > 


বাহনগুলিও তোমাদিগকেই হইতে হইবে! স্বয়ং রানীর 
শিবিকায় কাকাজী গোরা যাইবেন y 


= 


0 

১২৩ শঠে শাঠ্যং 
বাদল হাসিয়া কহিলেন, “চমৎকার! বাদশা তাহা 

হইলে মুৰ্চ্ছা যাইবেন, নিশ্চয় ! কিন্তু হাতিয়ার গুলা ?” 
প। তাহাদিগের স্থানও শিবিকার মধ্যেই করিতে 

হইবে। ঢটাল-সরকিওয়ালা শিবিকা-বাহক তো আলা- 


উদ্দীন আর সহ করিতে পারিবেন না? 


বাদলের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া গেল। Se. 
wie, আনন্দে তাহার স্থগঠিত ক্ষুদ্র দেহখানিতে একটা 
চাঞ্চল্যের জোয়ায় আসিয়া দেখা দিল। বাদল কহিলেন,__ 
“পিসিমা, পাঠানের শঠতার এইবার Sige প্রতিশোধ! 
তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কল্য নিশীথেই ভীমসিংহ মুক্ত 
হইবেন, নিশ্চিয়। তাহাকে মুক্ত করিতে না পারি তো 
সমক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিব, সেনাপতিত্ব সত্য সত্যই তবে 
পরিত্যাগ করিব 1? 


. (৩) 
ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া আলাউদ্দীন ভরসা করিতে 
ছিলেন যে, এইবার পদ্মিনী-পাখী ধরা পড়িবে, কিন্তু পদ্মিনী 
যে নিজে অগ্রগণ্যা হইয়া তাহাকে এত শীঘ্র বরণ করিতে 
আসিবেন, তাহা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন নাই | 


o 


পদ্মিনী ১২৪ 


আলাউদ্দীন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। Stata 
কতকালের আশা-তরু আজ মুকুলিত হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। সুদীর্ঘ একটা বৎসর তিনি এই রত্বের প্রলো- 
ভনে সকল ছাড়িয়া রাজপুতনার এই নীরস, নিরানন্দ 
প্রান্তরে পড়িয়া রহিয়াছেন। দিল্লীর রঙ্গমহালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, 
আমোদ-প্রমোদ বা রূপদীগণ তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে 
নাই। মরীচিকার মত শুদ্ধ এই একটী আশার অঞ্চল 
ধরিয়া তিনি সকল মর্ত্যের স্থথসস্তোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, 
সেই মরীচিকা আজ আকার ধরিয়া সত্য সত্যই তীহাকে 
বরণ করিতে আসিতেছে! আলাউদ্দীন কি করিয়া এখন 
চিত্ত স্থির রাখিবেন ? > 

পদ্মিনীর সেই মদিরাঁপিক্ত আ'খিযুগল, আবেশকুষ্চিত 
ভ্রযুগ এবং RRA করপল্পব__যাঁহ! আলাউদ্দীন এই 
সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিয়'ছেন__ঘন ঘন Steta মনে 
পড়িতে লাগিল। সেই সুখময় স্বৃতিগুলির সঙ্গে কত কল্পনার 
মোহময় ছবি জড়াইয়া জডাইয়| পাঁকাইয়া পাঁকাইয়া কত 
অপূর্ব অপূর্ব আলেখ্য গড়িয়া তাহার মানসপটে উদিত 
হইতে ছিল, আলাউদ্দীন উহাদের মধ্যে পড়িয়া সুক্ষ 
দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিলেন। পদ্িনীর প্রস্তাব তাহার 


১২৫ J শঠে শাঠ্যং 


নিকটে তখন আর এতটুকুও অসঙ্গত বিবেচিত 
হুইল al |r 

পদ্মিনী, সম্জাট্‌কে দর্শন দিবার পূর্বে ভীমসিংহের 
মুক্তি চাহিয়াছেন ! যে পর্য্যন্ত না ভীমসিংহ পাঠান-শিবির 
ছাড়িয়া দুরে চলিয়া যান, aa তিনি যাহাতে তাহার সাত- 
শত SRT সঙ্গিনী লইঞ্া স্বতন্ত্র শিবিরে বাস করিতে 
পারেন, সে প্রার্থনা জানাইণাছেন। আলাউদ্দীন কি তাহার 
এ প্রথম আবদার ata করিবেন? এ প্রার্থনা তো 
অন্তায্য নহে। কি করিয়া পদ্মিনী তাহার sóla সন্মুখে 
আলাউদ্দীনের অঙ্কলক্মা হহতে পারেন? ভীমসিংহকে 
যত শীঘ্র পারা যায় দূর করিয়া দেওয়াই যে সঙ্গত। 
ভীমসিংহ পদ্মিনীর' স্বামী !-ঠাহার qe যে এখন 
আলাউদ্দীনের BAT! আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, 
এখন শুধু পদ্মিনীর শিবিকাটা পৌছিলেই হয়! 

পদ্মিনী যে ইতিপৃর্দেই তাহার হইয়। গিয়াছেন, 
ভীমসিংহ যে এখন তাহার কেহই নহেন__এ বিষয়ে আলা- 
উদ্দীনের আর এখন বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না! 
আলাউদ্দীন অদহিষ্ণু হৃদয়ে, মুগ্ধ নয়নে শুধুই পদ্মিনীর 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উত্তম বেশতুযা 


পদ্ধিনী ১২৬ 


করিয়া, চিতৌরের পথ পানে চাঁহিয়! চাহিদা প্রহর গুণিতে 
লাগিলেন | 


মধ্যাহ্নের ভাস্কর যখন খরতর কিরণ বর্ষণের পরে শ্রান্ত 
হুইয়া পশ্চিমাকাশে ঢলিয়| পড়িলেন, Stata সুবর্ণ রশ্মি 
যখন হাসিতে হাসিতে চিতোরের গৌরবময় ললাটের 
উপর ছড়াইয়া পড়িল, আলাউদ্দীন তখন উৎফুল্ল নয়নে 
চাহিয়া দেখিলেন, চিতোরের সাতটা ফটক খুলিয়া দলে 
দলে লোক নীচে নামিয়া আদিতেছে ! 

সেই সুদীর্ঘ জনসজ্বের মধ্যে আলাউদ্দীন বহু সংখ্যক 
ARA স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন । কোন্টাতে পদ্মিনী 
রহিয়াছেন, আলাউদ্দীন তাহা জানিবার জন্য এক দৃষ্টে 
সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিবিকাশ্রেণী যত নিকট- 
বর্তী হইতে লাগিল, আলাউদ্দীনের হৃদরটাও পুলকাতিশব্যে 
ততই কম্পিত হইতে লাগিল। আলাউদ্দীন দেখিলেন,_ 
শিবিকার পর শিবিকা-_অসংখ্য শিবিকাঁ_নানা মৃল্যবান্‌ 
আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়া কেমন বাকাইরা বাকাইয়া সর্পের 
মত শ্রেনীবদ্ধভাবে আসিতেছে | এ সর্প যে কখনও তাহাকে 
দংশন করিতে আসিবে, আলাউদ্দীনের মনে তাহা এক 


Y 


১২৭ ॥ শঠে শাঠ্যং 


মুহূর্তের জন্যও স্থান পাইল না । তাহার চক্ষু তখন সাপের 
মাথায় মণিটা কোথায়_সে অন্ুসন্ধানেই ব্যস্ত! 
মণি কাড়িয়া লইতে গেলে যে দংশন করিতে আসাই 
সর্পের ধর্ম, তখন তিনি তাহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। 
সাত রাজার ধন মাণিকটী পাইলে তিনি কতটা gore 


o হইবেন,_তখন কেবল সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। 


ক্রমে শিবিকাক্োত আসিয়া পাঠান-শিবিরের ফটকের 
সম্মুখে ঠেকিল, তখন পাঠানেরা তাহাদিগকে পদ্মিনীর 
শিবির দেখাইয়া দিল। 

বাদশাহের SA অদুরে এক অতি বৃহৎ পট্টমন্দিরের 
ভিতরে নানা বিলাসোগকরণ-সজ্জিত পদ্মিনীর আবাস নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। রাজপুতেরা সেই সাতশত শিবিক! লইয়া ক্রমে 
ক্রমে সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইল | SAA একজন রাজপুত সর্দার 
আসিয়া বাদশাহের নিকটে ভীমসিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিল। 

বাদশাহ কহিলেন, “আমার ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই; ভীমসিংহ এখন আমার বন্ধু! আমি আজই Stata 
রাজ্য ছাড়িয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইব। তোমরা তাহাকে 
স্বচ্ছনো লইয়া যাও 1 


পদ্মিনী ১২৮ 

বাদশাহ তাহাদিগকে ভীমপিংহের কারাগার দেখাইয়া 
দিলেন ı রাজপুতেরা দেই দিকে চলিয়া গেলেন 1 

ছু'তিন জন মাত্র রাজপুত সর্দারের সঙ্গে ভীমসিংহ 
অশ্বারোহণে চিতোরের মুখে চলিয়া গেলেন। পাঠানেরা 
কেহ তাঁহাকে বাধা দিল a, রাসপুতেরাও ash কথা 
কহিল all আপন শিবরের aces থাকিয়া বাদশাহ 
চাহিয়া চাহিয়া ভীমনিংহকে Rasa Biota পৌছিচত 
দেখিলেন। রাঁজপুতেরাও aña শিবিরের মধ্যে থাকিয়া, 
নীরবে আনন্দোৎদুল নয়নে নেই GT দেখিলেন। 

ভীমদিংহ চিতোরে পৌছিসে, আলাউদ্দীন পদ্মিনীর 
শিবিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিগেন। কিন্ত 
এমন সময় এক তুমুল গণ্ডগোল চী রদিক্‌ কম্পিত করিয়া 
বাদশাহের শিবিরে aña পৌছিল। . বাদশাহ গবাক্ষ- 
পথে মুখ বাহির করিয়া পন্মিনীর শিবিরের পানে চাহিয়া 
দেখিলেন_কি সর্বনাশ IH A ata উন্মুক্ত 
তরবারি হস্তে পাঠানদিগকে আক্রমণ করিতেছে | 

এক মুহূর্ত অ লাউদ্দীন কিংকৰ্তব্য বমূঢ় হইয়া রহিলেন 5 
ব্যাপার কি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেন al) কিন্ত 
অনতিবিলম্বেই তাহার মনের মধ্যে একট! দারুণ সন্দেহের 


i, E 


i 2 
১২৯ শঠে শাঠং 
ছায়া আসিয়া প্রকটিত হইল। আলাউদ্দীন চঞ্চল হইয়া 
উঠিলেন।--বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময়ে সেনাপতি 
মালেক কাফুর আসিয়া কহিলেন, “্জীহাপনা, সর্বনাশ 
হইয়াছে! ভীষণ প্রতারণা! শিবিকার মধ্যে একটাও স্ত্রীলোক 
নাই-সব রাজপুত যোদ্ধা! তাহারা পাঠানসেনা ছিন্নভিন্ন 


> করিয়া! চিতোরের দিকে পলাইতেছে! কি হুকুম হয় 


" আলাউদ্দীনের মুখপ্রী ভীষণ হইয়া উঠিল, চক্ষু ঠিক্‌- 
রাইয়া বাহির হইতে চাহিল, নাসারন্ধ, কাপিতে লাগিল ! 
সজোরে উভয় হস্তে শবশ্রগুচ্ছ আকর্ষণ করিতে করিতে 
বাদশাহ কহিলেন, “কাফের! এতদূর আল্পর্ধা তোমার ! 
আজ সমূলে সকলকে বিনাশ করিব y 

তারপর আলাউদ্দীন পলাতক রাজপুতদিগকে অনুসরণ 
করিবার জন্য সমস্ত পাঠানবাহিনীকে অন্থমতি প্রদান 
করিলেন। সেই মুহুর্তে ভীষণ কোলাহলে, অস্ত্রের ঝন্‌- 
বানায় গগনমণ্ডল পূরিয়া গেল। যে রক্তলোলুপা সমর-রাক্ষসী 
এতকাল পর্য্যন্ত সুযোগের অভাবে পড়িয়া পড়িয়া কেবলই 
ঘুমাইতেছিল, তাহা আজ জাগ্রত হইয়া রক্ত-পিপাসায় যেন 
উন্মত্ত হইয়া উঠিল! রাজপুত ও পাঠান উভয়েই মরিয়া 
হইয়া, THT পণ করিয়া, পরস্পরকে আক্রমণ করিল। 

a 


পদ্মিনী ৰ ১৩০ 
উভয় পক্ষের সঞ্চিত ক্রোধ, রুদ্বদ্বণা আজ যেন অস্ত্রের, মুখে 
অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। মৃত্যুর বিভীষিকা লইয়া বর্ষা ও 
তরবারি গুলি ইতস্ততঃ বিদ্যুতের মত ঝলসিতে লাগিল | 
Gsm) 
বাদলকে লইয়া গোরা ভারী বিপদে পড়িলেন। 


অতুল বিক্ৰমে পাঠানসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া রাজপুত _ 


সার্দীরেরা প্রায় সকলেই দুর্গের নিকটে আসিয়া পৌছিয়।- 
ছেন, কিন্তু বাদল কিছুতেই ফিরিতেছেন না৷ ! বাদল একবারে 
মরিয়া হইয়! উঠিয়াছেন! বিদ্যুতের মত Stata তরবারি 
ঘুরিতেছে, বজ্রের মত Stata বর্ষা পাঠান যোদ্ধার বক্ষে 
বিদ্ধ হইতেছে, প্রলয় কল্লোলের মত তাহার “মার, aa” 
ধ্বনি রণক্ষেত্র প্রকম্পিত করিতেছে | 

সে এক অপূর্ব দৃপ্ত ! পাওব্:সেনাপতি ক্ষুদ্র afer 
একদিন শপ্তরথীকেও Raga করিয়া তুলিয়াছিলেন_- 
এ বুঝি তাই | চিতোর-সেনাপতি garras আজ 
সমগ্র পাঠানসেনাকে একবারে মথিত করিয়! তুলিল। 
পাঠানেরা faa স্তব্ধ হইয়া গেল, রাজপুতের! উল্লাসে 
কেবলি বিজয়ধবনি করিতে লাগিল। 

যেখানে বাদল যুদ্ধ করিতেছিলেন, গোরা -চাহিয়া 


Y 


১৩১ শঠে শাঠ্যং 
দেখিলেন, সেখানে রাজপুত আর বড় নাই। গোরা 
প্রমাদ গণিলেন। দূরে অনংখা পাঠান কোলাহল করিয়! 
সেইদিকে চুটিয়া আসিতেছিল। গোরা বুঝিলেন, এইবার 
শেষ চেষ্টা! এইবার বাদলকে al রক্ষা করিতে পারিলে, 
আর আশ! নাই। এখনও যে কয়টী পাঠান বাদলকে 
ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহার! খুব প্রচুর নহে; তাহাদিগকে 
অন্নায়াসেই বিনষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু নৃতন সেন! 
আসিলেই সব শেষ | 

গোর! মুক্ত অসি হস্তে নিমেষে বাদলের পার্শ্বে আসিয়া 
দীড়াইলেন। তখন পাঠানেরা উভয়কেই আক্রমণ 
করিল। 

গোরার প্রতাপেও" পাঠানেরা চমকিত হইয়া গেল। 
aa বাদলেরই দোষরু। কি অপূর্ব ইহার অন্তর শিক্ষা, 
কি অদ্ভুত ইহার হস্তদঞ্চালন। এ বালক ea বৃদ্ধ কে? 
তাহারা অনেক যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ অপূর্ব বীরত্ব তো 
আর দেখে নাই! বালক ও বৃদ্ধের বাহুতে যে এত বল 
থাকিতে পারে তাহা তাহারা আজ এই নূতন দেখিল। 
তাহারা হটিবে কি ra, তাহাই ভাবিতে লাগিল। 

গোরা কহিলেন, “বাদল, ফের, ফের, আমাদের Sows 


পক্ষিনী ১৩২ 
সিদ্ধ হইয়াছে, আর বুদ্ধের প্রয়োজন নাই। প্রবল বন্যার 
মত এ দেখ নূতন পাঠান-সৈন্ত আসিতেছে, এখনই 
জোয়ারের মত সব ভাসাইয়| লইয়া যাইবে ; সময় থাকিতে 
acia মুখ crate 1” 

কিন্ত বাদলের তখন মোটেই হু'স্‌ নাই । রণমদির] 
তখন তাহার মস্তিষ্কে আগুন জালিয়া দিয়াছে, বাদল, 
কেবলই যুদ্ধ করিতেছেন। গোরার কথায় কর্ণপাতই 
করিলেন না। 

গোরা! চেচাইতে লাগিলেন, অন্থরোধ করিলেন, হাত 
ধরিয়া টানিলেন__কিন্ত বাদল বধির! গোরা প্রমাদ 
গণিলেন। 

দেখিতে দেখিতে পাঠানেরা “আসিয়া উভয়কে ঘেরিয়া 
ফেলিল। প্রবল জলস্রোতের মত তাহাদের বেগ উভয়কে 
অনেক দুর পর্য্যন্ত সরাইয়া লইয়া গেল, বাদল একবারে 
পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। গোর] ইষ্ট নাম জপ 
করিতে করিতে বাদলকে আড়াল করিয়া দৃঢ় ভাবে সুন্মুথে 
দাড়াইলেন। 

এতক্ষণ গোরা শুধু বাদলকে রক্ষা করিবার জন্যই 
অন্ত্রক্ষেপণ করিতেছিলেন, কিন্তু এইবার পতন নিঃসন্দেহ 


১৩৩ শঠে শাঠ্যং 
জানিয়া প্ৰকৃত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইবার আর শুধু 
আত্মরক্ষা নহে। এইবার গোরার প্রধান লক্ষ্য শক্ত 
দলন। মৃত্যু তো অনিবার্য! এইবার যতটা শক্ত ধ্বংস 
করিয়া যাওয়া যায়! গোরা তলোয়ার হস্তে একটা মহা 
সমুদ্রের মত সেই পাঠান-সেনার উপরে AR পড়িলেন। 
তাহার বিশাল বাহুর চাপে অনেক পাঠান ভূম্যবলুষ্ঠিত 
an 

তারপর গোরা যে যুদ্ধটা করিলেন, তাহা আজও ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্মরে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে! সেই ছুইথানি বাহুর 
সঞ্চালনে সমস্তটা পাঠান-বাহিনী একবারে RR হইয়া উঠিল। 

গোরার অস্ত্রের মুখে যে অগ্নি সঞ্চারিত হইতে লাগিল, 
তাহার বিভীষিকা পাঠানদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ 
করিল। শত শত, সহস্র সহ পাঠান তাহার অস্ত্রের 
পরিধি পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাঁগিল। 
বাদল নিকটে দীড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন | গোরা 
যে এত বড় যোদ্ধা, বাদল তাহা একদিনও টের পান নাই। 
একটা গর্ব, একটা আত্মগরিমা ও উৎসাহের আলোক 
তাহার স্থন্দর শ্রান্ত মুখথানিতে ফুটয়া উঠিল। বাদল 
আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন,_ “বাহবা! 


/ 
al 3 ১৩৪ 
Sei, বাহব্বা! মার, কাটো, ধ্বংশ কর- ধ্বংস 
1” 
4 গোরা উৎফুল হইয়া উঠিলেন। তাহার তরবারি দ্বিগুণ 
বেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল । গোরার এমন দিন আর 
কখনও হয় নাই! এই মহাধাত্রার পথে তাহার আদরের 
বাদল, তাহার নয়নমণি বাদল, তাহার চিরপালিত বাদল 
তাহারই পার্শ্বে দাড়াইয়া আজ তাহাকে বাহবা দিতেছে, হৈ 
সংসার-বন্ধনমুক্ত মহাপথের যাত্রিক, এতদপেক্ষা তোমার 
আর কি প্রলোভনের সামগ্রী আছে? দেই তুমুল 
হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও গোরার চক্ষে হঠাৎ জল আসিবার 
উপক্রম হইল, গোরার হৃদয় ভরিয়} উঠিল! 
হঠাৎ গোরার অশ্ব আহত seal নীচে পড়িয়া গেল। 
কিন্ত গোরা এক মুহুর্তে সামলাইরা উঠিলেন ; ভূমিতে 
দ্রাড়াইয়| পূর্বাবৎই aa করিতে লাগিলেন। বাদল 
তাড়াতাড়ি নিজের অশ্ব হইতে নামিয়া গোরাকে তাহাতে 
আরোহণ করিতে বলিলেন ; কিন্তু গোরা কিছুতেই সে 


প্রস্তাব গ্রাহ করিলেন না | 
গোরা কহিলেন, “বাদল, এইবার যদি পার আত্মরক্ষা 


কর ভাই, আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে, দৃষ্টিশক্তি 
লোপ পাইতেছে, আর দীড়াইতে পারিতেছি Al" 


১৩৫ শঠে শাঠ্যং 


বাদল অগ্রসর হইয়া গোরাকে vifea দ্রীড়াইলেন ১ 
তারপর আবার নিজে অস্ত্র; চালনা করিতে লাগিলেন। 
গোরাকে অভিভূত হইতে দেখিয়া পাঠানেরা জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল। পিছন হইতে সেনাপতি কাফুর ডাকিয়া 
কহিলেন "মারো-_কাফের মারো-_-লড়াই ফতে !__এইবার 
এই বাচ্ছাটাকে মারিয়া ফেল__” 
কিন্তু বাচ্ছাটাকে মারিয়া ফেলা বড় সহজ হইল না । 
যতক্ষণ গোরা যুদ্ধ করিয়াছিল, বাদল ততক্ষণ তাহার আশ্রয়ে 
দীড়াইয়! দাড়াইয়া রঙ্গ দেখিয়াছিল, তাহার শ্রান্ত কলেবর 
সেই অবসরে অনেকটা বিরাম পাইক্জাছিল। এইবার 
বাদল আবার পূর্ণ বিক্রমে পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। 
পাঠানেরা বিব্রত হইয়া পড়িল। 

কিন্ত সে কতক্ষণ ? অগণিত পাঠান-দৈন্যের প্রতাপে 
ক্রমশই বাদল নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন; বাদলের 
অশ্বও নিহত হইয়া fea বাদল তখন ভূমিতে দীড়াইয়াই 
Se সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। Stata শরীর ক্ষত-বিক্ষত 
হইয়া গিয়াছে, গণ্ড বহিয়া ঘৰ্ম্ম পড়িতেছে | মৈন্তের পর সৈন্য 
faze. করিতেছেন, কিন্তু কৈ, শেষ কোথায়? বাদল 
দেখিলেন, যাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, 


fat ১৩৬ 
তাহাদের অধিকাংশই গোরার হাতে নিহত হইয়াছে; 
কিন্তু দুরে আরও এক দল পাঠান সৈন্য কোলাহল করিয়া 
ছুটিয়া আসিতেছে! 

বাদল বুঝিলেন, এইবার আর রক্ষা নাই, এইবার 
তাহার পালা আসিয়াছে! তখন দিবসের আলো অন্তহিত 
হইয়াছে, রজনীর আগমনে আকাশে অগণ্য তারকা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, সেই তারকালোকে eats প্রাস্তরখানি একটা 
স্বপ্নের আলেখ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে! বাদল ভাবিলেন,_. 
মন্দ কি? এই শোণিতরঞ্চিত প্রান্তরে, ওই হীরকখণ্: 
শোভিত অসীম নীলচন্দ্রাতপভলে, জীবনের একমাত্র 
অবলম্বন গোরার পার্শ্বে দেহ রক্ষা fal মরিতে পারিলে, 
সে তো ভাগ্য! বাদল শেষ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত জয়োলাস্‌ 
চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া উঠিল। 

দেখিতে না দেখিতে, বুঝিতে না বুঝিতে কোথা হইতে 
অকস্মাৎ একটা, জলপ্রপাতের মত rate নামিয়া 
আসিয়া এক মুহূর্তে সেই যুদ্ধোন্মাদ সমস্তগুলি পাঠান 
সৈন্যকে ভাসাইয়া লইয়া গেল! 

বাদল ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভীমসিংহ 


1) . 

১৩৭ | শঠে শাঠ্যং 
চিতোর হইতে de fat আসিলেন কি? কিন্ত পরমুহূর্তেই 
বাদল একজন অশ্বারোহীকে নিকটে দেখিতে পাইয়া 
চমকিয়া উঠিলেন। সেই অস্পষ্ট ক্ষীণ নক্ষত্রালোকেও 
তাহার উজ্জল মুখখানি বাদলকে প্রতারিত করিতে পারিল 
না। বাদল চিনিলেন, সে আর কেহ নহে__অরুণ সিংহ! 

“অরুণ ! অরুণ |? 

> বাদল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাঁহিলেন, 

কিন্তু অরুণ অশ্ব হইতে নামিলেন না । কহিলেন, “বাদল, 
Fee না আমাকে__নরাধম আমি ! প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
চলিয়াছি ı এখনও অনেক পাঠান সৈন্য ওই দিকে গোল 
করিতেছে__আগে তাহাদিগকে fia করিয়া আসি--তার 
পর পুনঃ দেখা হইবে? 

বলিয়াই অরুণ সিংহ অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। বাদল 
পশ্চাতে ডাকিতে লাগিলেন_-“এইখানে !--অরুণ, ঠিক 
এইখানে_মনে রাখিও ! এইখানেই আমি তোমার জন্ত 
অপেক্ষ। করিয়া থাকিব। তুমি না ফিরিলে আমিও ফিরিব 
না, দেখো যেন ভুলিও না.!” 

অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা “আচ্ছা” শব্দ দূর হইতে 
ফিরিয়া আদিল। বাদল তখন গোরার নিকটে ফিরিয়া গেলেন। 


পদ্মিনী / ১৩৮ 


গোরাকে Yo আসিয়া বাদল আশ্চর্য্য হইয়া 
গেলেন! কি অপূর্ব দৃশ্য! বাদল দেখিলেন, গোরা 
আর নাই; গোরার প্রাণপাথী উড়িয়া গিয়াছে fr 
গোরার দেহখানি যে অপুর্ব শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, 
তাহা দেবছুর্নত | 

শোনিতরঞ্িত কোমল দুর্বাদলের উপরে গোরা শুইয়া 
আছে! রাশি রাশি মৃতদেহ তাহার উপাধানের কাৰ্য্য 
করিতেছে! গোরা একটাঁকে মাথার. নীচে দিয়াছে, 
ছু'টাকে পদতলে ফেলিয়াছে, দুই হস্তে যতটা পারে টানিয়া 
বামে ও দক্ষিণে শবরাশি ্তপাক্কৃতি করিয়া তুলিয়াছে! 

বাদল Sa ফেলিয়া কতক্ষণ সেই শব্ত,পের নিকটেই 
বিস্মিত নয়নে বসিয়া রহিলেন ; তারপর নিজেও অনেক মৃত 
দেহ টানিয়া আনিয়া গোরার পার্শ্বে সাজাইয়া দিতে 
লাগিলেন। 

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় অরুণ সিংহ ফিরিয়া 
আমিলেন। 

বাদল কহিলেন, “দেখ অরুণ! কি অপূর্ব শয্যা! 
এই শয্যায় দাদা আমার আজ চিরকালের জন্য শয়ন 
করিয়াছেন! স্বর্গ কি ইহার চেয়েও মধুর !” 


১৩৯. ০৯, শঠে ti 


অরুণ সিংহের চক্ষে জল আমিল। অরুণ কহিলেন, 
“বাদল, আমার ভাগ্যে এ শয্যা নাই! কি অপরাধ 
করিয়াছি বাদল, যে এই সময়েও একটা সামান্ত 
সৈনিকের মত চিত্তোটরের জন্য যুদ্ধ করিতে পারিলাম al 2” 
১ বেদনাক্লিষ্ট বাদল অরুণের দিকে চাহিলেন। 
অরুণ আবার কহিতে লাগিলেন, “বাদল, পাঠান Fría 
করিয়াছি, আলাউদ্দীনকেও দুর করিয়া দিয়াছি__কিন্ত তবু 
শান্তি নাই। কেহ তো আমায় এ যুদ্ধে ডাকে নাই! 
মরিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু মৃত্যুও আমাকে দেখিয়া 
পলাইয়াছে। জীবন ভার হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে 
পার, কি হইলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়?” 
বাদল কহিলেন, “অরুণ, কেন ক্ষোভ করিতেছ ? 
চল, আমার সঙ্গে চল। আমি মহারাণাকে আজ অন্থুরোধ 
করিব। আজ তোমার বীরত্বেই চিতোর নিষ্কণ্টক 
হইয়াছে, নিশ্চয় মহারাণা তোমায় ক্ষমা করিবেন। আবার 
চিতোর তোমায় কোল পাতিয়া লইবে।” 
অরুণসিংহ মস্তক অবনত করিলেন | কহিলেন, “বাদল, 
দুরাশা ! ছুরাশা ! চিতোরে আর আমার স্থান নাই, চিতোরে 
টুঁকিবার আশা আমি বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি 


পদ্মিনী “- 


কেবল চিতোরের সুখ-হুঃখেরই ভাগী হইবার প্রয়াসী। 
সখের দিনে স্মরণ. না কর, অন্ততঃ দুর্দিনে আমায় স্মরণ 
করিও, তবেই আমি কৃতার্থ হইব» 

বাদল বিস্মিত হইলেন। অরুণের মুখের দিকে 
চাহিলেন। এ কথার অর্থ কি? 

অরুণ মস্তক ঈষৎ উত্তোলন করিলেন। বাদলের 
বিস্মিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 
“বাদল! বুঝিতে পারিতেছ না? কি করিয়াই বা EEN 
সে যে সম্পূর্ণ অভিনব! দেখিতেছ_* 

বাদল আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, একটা কথা তিনি 
এখনও অরুণকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই সব ভীলেরা 
_কাহার! ? অবলীলাক্রমে তাহারা অরুণের ay সমর- 
ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে গিয়াছিল_জলপ্রপাতের স্তায় তাহাদের 
সেই নির্ভীক আক্রমণ এখনও বাদলের চক্ষুর সন্মুখে 
জলিতেছে ! বাদল অরুণকে জিজ্ঞাস! করিলেন--"অরুণ, 
ইহাদের কোথায় পাইলে?” 

অরুণ কহিলেন,_*্বাদল, চিতোরের সিংহাসনের 
বিনিময়ে আজ আমি ইহাদের হৃদয়-সিংহাসনে স্থান পাই- 
WR—a সিংহাসনও তেমনি উজ্জল, তেমনি:মহিমময় ! এক 


৪ 
| 
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' ভীলকুমারী “আমায় এ সিংহাসনের অর্ধেক ছাড়িয়া 
দিয়াছে ; বিনিময়ে আমি তাহাকে আমার হৃদয়ের অর্দেক 
দান করিয়াছি। আজ আমি ভীলদের অধিপতি!» 

বাদলের মনে হইল, এ যেন স্বপ্ন ! সত্যই কি অরুণসিংহ 
এমন কাৰ্য্য করিয়াছেন ? মহারাণার আজ 
অসভ্য ভীলরমণীর প্রণয়মুগ্ধ! বাদল কি উত্তর করিবেন, 
ঠিক fan উঠিতে পারিলেন না। 

অরুণসিংহ বাদলের অবস্থা বুঝিলেন। কহিলেন, “ভয় 
পাইও, না বাদল! সে রমণী নিতান্তই ভীল নহে! ভীলের 
সংশ্রবে আজ সে ভীল বলিয়া পরিচিত হইতেছে সত্য; কিন্ত 
তাহার ধমনীতেও অতি বিশুদ্ধ রাজপুত শোণিত বহিতেছে | 
“ তাহার পিতা চন্দানরংশোভব | আহেরিয়ার দিনের সেই 
কথা মনে কর! সেই অপূর্ব ভীলবালিকাকে কি তোমার 
মনে আছে ?” 

বাদল কহিলেন, “হাঁ, আছে। সে যে অতি স্থন্দরী! 
কে সে ?” 

অরুণ কহিলেন,_-এই তীলদের সার্গীরের একমাত্র 
কন্যা! আজ আমার আশ্রয়দাত্রী-_জীবণ-মরণের সঙ্গিণী 1» 

-বাদল। তোমার বিবাহিতা e 
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অরুণ। তার চেয়েও অধিক!, 'আমার জীবনের 
Pta, নয়নের আনন্দ, অন্তরশিক্ষা-গুরু, ইহ্কাল- 
পরকালের সাথী ! তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার কখনও বিচ্ছিন্ন 
হইবার নহে! 

কিশোরবয়স্ক বাদলের এত কথা বুঝিবার ক্ষমতা 
ছিল না। বিদ্বারিত নেত্রে বাদল কহিলেন,__ 

“সত্যই কহিয়াছ, অরুণ! চিতোরে তোমার আর স্থান ' 
নাই! অনেক দুর সরিয়া পড়িয়াছ। কি সর্বনাশ করিলে |” 


(e) 


পাঠানের হাতে চিতোর রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু গোরা ও 
অরুণ সিংহের কথা মনে করিয়া চিতোরীরা আনন্দ করিতে 
পরিল না। Y 

গোরা যে এত বড় যোদ্ধা, তাহা চিতোরীর! একদিনের 
জন্যও টের পান নাই। স্বর্গের দেবতা ছদ্মবেশে তাহাদের 
নিকটে আসিয়া ছদ্মবেশেই আবার অন্তহিত হইয়া গিয়াছে! 
তাহার প্রাপ্য অর্থ চিতোরীরা কি প্রকারে এখন তাহার 
নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে? 


আর অরুণ সিংহ? হাঁয়, রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে 


১৪৩ শঠে শাঠ্যং 


geht পুত্ৰন্নেহকাতর নয়ন সেই মুখখানি মনে করিয়া কি q 
অশ্রু বর্ষণ করিল, তাহা কে বুঝিবে ? মহারাণার রকম 
নয়নছুইটার পানে সেই চোক্‌ YR একটা নির্বাক নিবেদন 
লইয়া বার বার কতই না কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল! কিন্ত 
মহারাণার মন তাহাতে এতটুকুও কাতর হইল না; কর্তব্যের 
দাবী তাহার সম্মুখে নত হইল না! 

, আদন্না-বিধবা গোরা-পত্রী, পতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া 
বাদলকে ডাকিয়া কহিলেন-__”বাদল, একবার তোমার 
ঠাকুর্দার বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা কর, আমি হাসিতে হাসিতে 
তাহার অনুসরণ করি। কিরূপে তোমার দাদা বুদ্ধ করিয়া 
ছিলেন?” 

বাদল সেই কাহিনী বর্ণনা করিলেন। গোরা যেরূপে 
পাঠান সেন! ধ্বংস করিয়াছিলেন, একা শত শত শত্রুর 
সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, অস্তিম সময়েও শত্রুর মৃতদেহ দিয়াই 
শয্য! রচনা করিয়াছিলেন, বাদল সব কাহিনী জলন্ত ভাষায় 
al গেলেন। গোরা-পত্বীর ote ফুটিয়া জল বাহির 
হইতে লাগিল। সে অশ্রু শোকের না আনন্দের? 

সে কাহিনী একবার শুনিয়া গোরা-পত্রীর তৃপ্তি হইল 
না।- তিনি আবার সে কাহিনী শুনিতে চাহিলেন, বাদল 
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আবার তাহা বর্ণনা করিলেন। RAR আরও একবার 

সে কাহিনী শুনিবাঁর জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন বাদল 


আরও একবার কহিলেন। 
তখন বিধবা হাসিতে হাঁদিতে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের 


দিকে দুটিলেন। গৌরার মৃতদেহ সেইখানে সৎকারার্থ 41. 


আনীত হইয়াছিল। চিতা! সজ্জিত হইল। 3! 
চিতোরের যত নরনারী পুষ্পমাল্য লইয়া, RU 


সমবেত হইয়া তাহার গায়ে চন্দন TEI লিপ্ত করিয়া 


দিলেন। সতী তখন হাসিতে হাসিতে চিতার উপরে উঠিয়া 


afer পার্শ্বে শয়ন করিলেন। . পুরোহিত অগ্নি ধরাইয়া 
দিলেন! 


নানারপ বান্ত-ভাণ্ড, জয়ধ্বনি ও: ধূমপুঞ্জের মধ্যে সকলের | 


দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া সতীর দেহ ací চলিয়া গেল। 
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/ দিল্লীর ওপারে যমুনার তীরে তাবুর ভিতরে বিয়া তুকা- 
4 খাঁ ও করণ রায় ! উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল। এক 
in. জন দোভাষী পরস্পরকে পরস্পরের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া 
৷ -  দিতেছিলেন। 


RR 


তুকাঁ-খা কহিলেন, “সংবাদ পাওয়া গেল, আলাউদ্দীন 
ফিরিয়া আসিতেছেন! এখন কি করা কর্তব্য ?” 

করণ রায় কহিলেন, “অবিলম্বে সহর অধিকার করা 
পৌছিলে দুৰ্গ দখল কর! সুকঠিন 


তুকাঁ-খ৷ কহিলেন, "আমরা এখনও দুর্গের অবস্থা কিছু ° 
জানিতে পারি নাই। জাফর খাঁর অধীনে কত Cry আছে, 
মে কথাটা আগে জান! চাই!” 

করণ রায় কহিলেন, «সেজন্ঠ চিন্তা নাই। আমি 
লোক নিযুক্ত করিয়াছি, অন্তই সে সংবাদ লইয়া আসিবে। 


আমার সঙ্গে পঞ্চাশ পন মোগল সৈনিক দিবার আদেশ 
করুন! 


BH কহিলেন, “আপনি কোথায় যাইতে চান y > 
করিলেন__“বাদশাহের প্রাসাদে! 
করিব, তারপর অন্ত কাজ!” 


» “আপনি যে at আপনার কাজ 
ae ব্যস্ত! পুর্বে দুর্গ দখল করিলে ভাল হয় না 
কি?” 


১৪৮ 


১৪৯ ২, আবার মেঘ 
কমলাকে না পাইলে ছর্গ অধিকার করিবেন কিরূপে p 
MIT খবরই যে সে জানে !” 

SAH জানিলেই আপনাকে যে বলিবে তাহার 
তো কিছু নিশ্চয়তা নাই? 

করণ রায় AWE অবনত করিলেন। কহিলেন, 
“মোগল সেনাপতি! দে দায় আমার!” 

geld আর প্রতিবাদ করিলেন না। তখনই পঞ্চাশ 
জন মোগল সৈনিককে ডাকিয়া করণ রায়ের অনুগামী 
করিয়া দিলেন। 

* এ * e 

গভীর রাত্রিতে a বেগমের ঘরের কাছে চুপি চুপি 
দুইজন লোক aa দীড়াইলেন। একজন স্ত্রীলোক, 
একজন পুরুষ | 

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বেগমের গৃহ? 

স্ত্রীলোক কহিল, “এই y” 

পুরুষ কহিলেন, “ঘরে কে আছে y 

স্ত্রীলোক কহিল, “আর কেহ নাই__শুধুই বেগম!” 

পুরুষ কহিলেন, “ay, এখন তা'হলে তুমি যাইতে 
পার) দরজায় এই অন্গুণীয়ক দেখাইও; সিপাহী তোমায় 


পদ্মিনী ১৫২ 


লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত আজ দিল্লীর বেগম 
হইরাছি! সেই জন্তই রাণীর নাম জাল করিয়াছি!” 

করণ রায় ISS হইলেন, চমকিত হইলেন, বিস্মিত 
হইলেন! একি কথা ! এও কি সম্ভব? ছাদ ফুড়িয়া হঠাৎ 


যদি একটা বজ্র সেই সময়ে কক্ষখানিতে গড়াইয়া পড়িত, 


তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি এত বিস্মিত হইতেন a 
AUS, fea ও উৎকঠায় তাহার প্রাণ ওষাগত হইয়া 
আমিল। তিনি কহিলেন-_ “মতিয়া, এ যে বিশ্বাসের 
অযোগ্য! সত্যই কি তাই? সত্যই কি কমলা নিৰ্দ্দোষী (2 

মতিয়া অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া উর্দ্ধে দেখাইলেন। 
কহিলেন, “কমলাদেবী এখন ওইখানেন_তিনি ত এ পৃথিবীর 


wel করিয়াছি) কমলা সাজিয়া আমিই রাজ্জীর অনৃ্টাকে 
মাথা পাতিয়া লইয়াছি; পুরস্কারস্বরূপ দিলীর সিংহাসনের 
এই অংশটা পাওয়া গিয়াছে!” 

বলিয়া মতিয়া একটু হাদিলেন, করণ রায় সেদিকে লক্ষ্য 
করিলেন ন|। একটা স্বস্তি ও প্রীতির হিল্লোল তখন তাহার 


- 


১৫৩ E আবার মেষ 


মুখখানির উপর, দিয়া বহিয়া বাইতেছিল ; করণ রায় একটা 
দবীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। তারপর কহিলেন, “মতিয়া, আমি 
তোমার উপর অবিচার করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। 
তোমার এ খণ আমি জন্মে শোধ করিতে পারিব না, ; জগতে 
" তুমিই যথার্থ মনুয্যত্বশালিনী ! কি করিয়! তোমার নিকটে 
আজ আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? তের বৎসরের 
উত্তপ্ত মরুভূমি আজ শীতল হইল 1” 

তারপর কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন,__ 
“কিন্ত দেবলা, দেবলা কোথায়? দেবলাও কি তাহা 
হইলে আত্মহত্যা করিয়াছে ?” 

মতিয়া কহিলেন, “al মহারাজ, দেবলা আত্মধবংস 
করে নাই, দেবলা এখনও বাচিয়া আছে। দেবগিরির 
রামদেবের পুত্রের তত্বাবধানে তিনি এখন নিরাপদে বাস 
করিতেছেন। দিলীশ্বরের কবল হইতে তাহাকে রক্ষা 
করিবার জন্য আমি এখানে আরও একটা জাল মান্য 
ae করিয়াছি; দিলীশ্বকে আর একটা ছলনায় 
ভুলাইয়াছি y? 

করণ রায় কহিলেন, “মতিয়া, আমি চলিলাম। at 
বুঝিয়া তোমার সর্বনাশ করিতে আসিয়াছিলাম, ঈশ্বর 


পদ্মিনী ১৫৪ 
আমায় সে gas হইতে রক্ষা করিলেন ; আর আমার 
ক্ষোভ নাই 1” 


বলিয়া করণরার we বাহির হইয়া গেলেন। মতিয়া 
স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 


গৃহের বাহিরে যাইয়া করণরায় দেখিলেন, অদূরে দীর্ঘ , 


শ্বশ্রবিমণ্ডিত এক দীর্ঘ পুরুষ পথ আগলাইয়া দীড়াইয়া 
আছে। তীহাকে দেখিয়া সে ব্যক্তি কহিল,_“কে তুই ?” 

করণরায় কহিলেন, “তুমি কে? আমি গুজ্ভরেশ্বর 
করণরায়! আলাউন্দীনকে একটা কথা বলিতে আসিয়া- 
ছিলাম, না পাইয়| মনের দুঃখে ফিরিয়া চলিলাম। আবার 
একদিন আসিব !?? 

সে ব্যক্তি কহিল, “আর Se হইবে না, আজ 
তোর শেষ দিন,__বাঁদশাহ ফিরিয়া আসিয়াছেন__এখনই 
তোর শিরোচ্ছেদ হইবে Y” 

বলিয়া সেই ব্যক্তি হঠাৎ একটা তুড়িধ্বনি করিল। 
দেখিতে দেখিতে চারিজন ভীষণ দর্শন খোঁজা আসিয়া 
করণরার কে ঘেরিয়া দীড়াইল । 

করণরায় কহিলেন, “অত কাগু-কারখানার দরকার 
ছিল কি?__আমি স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করিতেছি। একবার 


A আবার মেঘ 


eg আলাউদ্দীনকে পাইলে হইত! শুধু একটা কথা 
তাহাকে বলিবার fea” 

দেই ব্যক্তি Rand খাসমহলে আয়, তোর 
বক্তব্য শ্রবণ করিব_-আমিই দিলীশ্বর আলাউদ্দীন! 


তোর বাসনা পুর্ণ হইবে Ww 


খাঁসমহলে ঢুকিয়া আলাউদ্দীন কহিলেন, “এইবার 
cata বক্তব্য TOT দণ্ড সময় ! আমি সময় নষ্ট 
করিতে পারি না। তোকে বধ করিয়া আবার আমাকে 
মোগল তাড়াইতে হইবে! কি সাহসে তুই আমার বেগম 
মহলে ঢুকিয়াছিদ্‌? কে তোকে পথ দেখাইয়া 
আনিয়াছে 2” = 

করণরায় দে সব প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া এক 
অতি বিকট হান্ত fan কহিলেন, “আলাউদ্দীন! 
পাঠান! আজ তোমার পরাজয় ! কমলাকে তুমি বেগম 
করিয়াছ, ভাবিতেছিলে? উন্মন্ততা ! তাহার ছায়াও তুমি 
মাড়াইতে পার নাই। আমার বাঁদী মতিয়ার চরণেই 
তোমার মস্তক 185 হইয়াছে_আজ দিলীর বাদ্শা ও 


ga বানা! সমান Y” 
বলিয়াই করণরায় বিদ্যুতের মত UT হইতে 


পদ্মিনী => 
একখানি ছুরিকা টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর দেখিতে 
না দেখিতে সজোরে আপন বক্ষে বসাইয়! দিলেন! 

বিস্মিত, স্তম্ভিত আলাউদ্দীন দেখিলেন, তাহার সমস্তটা 
প্রতিহিংসা পরবৃত্তিকে বিদ্রপ করিয়া দিয়া করণরায় নিমেষে 
এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! ; 

» . e $ 

পরদিন সকালে SAH সংবাদ পাইলেন, আলাউদ্দীন 
হঠাৎ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন) করণরায় ধরা 
পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন! BAH বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। কারণরায়ের পরামর্শে,করণরায়ের উত্তেজনাতেই 
হঠাৎ তিনি এই অজ্ঞাত, অপরিচিত স্থানে হাজার হাজার 
মোগল ART উপস্থিত হইয়াছেন! সেই করণরায়ের 
অভাবে কিরূপে এখন তিনি পাঠীনের সঙ্গে লড়িবেন ? 
বিশেষতঃ, অবস্থা শোচনীয় না হইলে করণরায়ই বা 
আত্মহত্যা করিবেন কেন? তাহার সঙ্গে তো যথেষ্ট ADA 
ছিল! অন্ততঃ, কৃতকাৰ্য্য না হউন, আত্মরক্ষার ag 
Col তিনি 6 করিতে পারিতেন | কিন্ত কৈ-_তাহাও 
তো তিনি করেন নাই! মোগল সেনাপতি ভাঁবিলেন, 
_নিশ্চন্ন এবার রক্ষা নাই। আলাউদ্দীন দুর্গে থাকিয়া 


১৫৭ ; আবার মেষ 


আত্মরক্ষা করিবে, আর সুযোগ বুঝিলেই এই জনহীন, 
আশ্রয়হীন প্রান্তরে আমাদিগকে গলা টিপিয়া টিপিয়া 
মারিবে! অতএব প্রত্যাবর্তনই শ্রেয় | 
তুকাঁখী সেই দিনই শিবির তুলিতে হুকুম দিলেন! 
১ ঘুম হইতে উঠিয়া পরদিন দিলীবাগিরা সবিস্ময়ে দেখিল, 
"রাত্রির অন্ধকারে Sg ভাঙ্গিয়া হাজার হাজার মোগল 
কৌঁথায় একদিকে সরিয়া পড়িয়াছে! 
(2) 
মোগল চলিয়া গেল, রাজ্য fete হইল, সকলেই 
আনন্দ 3353 করিলেন, কিন্তু আলাউদ্দীন শান্তি খুজিয়া 
পাইলেন না। 
চিতোরের পরাজয় এবং পদ্মিনীর রূপের কথাঁট! তিনি 
কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন all পদ্মিনীর অভাবে, এই 
বিস্তৃত পাঠান-রাজ্যটা যেন তাহার নিকটে নিতান্তই y 
শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কি করিয়া পদ্মিনীকে লাভ 
করিবেন, কি করিয়া চিতোরকে নিষ্পেষিত করিবেন, frat 
রাত্রি তিনি কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা, 
খামখেয়ালীর হুজুগে অপ্রস্তুত অবস্থায় চিতোর আক্রমণ করা 
যে সমীচিন হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; 


পদ্মিনী - . ১৮৮ 
তাই এবার এক অতি a আয়োজন জুড়িয়া 
দিলেন। , 

এক বৎসর নয়, দু'বৎসর নয়, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর 
ব্যাপিয়া আলাউদ্দীনের এক বিরাট সমর-সজ্জা চলিল। 
তারপর একদিন পাঠানসৈন্যেরা রণডঙ্কা বাজাইয়া আবার * 
চিতোরের অভিমুখে ছুটিয়া গেল | র 

রাজপুতেরা দেখিলেন, এবার আর তিন দিক নয়, 
চারিদিক হইতেই পাঠানের! চিতোরকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে ! 
আরাবল্লীর ঘন অরণ্যের মধ্যেও. এবার পাঠান-সেনার 
ঘটা বসিয়াছে ! - 

দ্বাদশ বৎসর পরে এবার যে পাঠীনেরা চিতোরের সঙ্গে 
শেষ রফা করিতে আসিয়াছে, তাহা তাহার! বেশ বুঝিতে 
পাঁরিলেন, তাহার! সজল-নয়নে একবার চিতোরের দিকে 
চাহিলেন। 

আপন কক্ষে উন্মুক্ত মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া পদ্মিনী- 
রাণী ভীমসিংহকে কহিলেন,__“আমার জন্য সর্বনাশ হইল ! 
কেন তুমি এ শত্রু ঘরে আনিক্সাছিলে? আমাকে বাদশাহের 
নিকটে প্রেরণ কর, আমি পথে বিষ খাইয়া! মরিব 1” 


পি Ss 


| 


o 
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? 

দিংহ কহিলেন, “পদ্মিনী রাজস্থানের পদ্ম ! তাহাকে 
বিসর্জন দিয়া কোন্‌ রাজপুত প্রাণ ধরিয়া থাকিবে? 
রাজপুতের সে প্রবৃত্তি থাকিলে, অনেক পূর্বেই সে কার্ধ্য 
হইত ! তোমাকে আর স্মরণ করাইয়া দিতে হইত না। 


, আমি সে প্রস্তাব অনেকবার করিয়াছি।» 


পদ্মিনী চক্ষু মুছিলেন। এ পোড়া জীবনের জন্য কি 
তবে সকলই যাইবে? এ সোণার চিতোর অকালে ভস্ম 
হইবে? কেন বিধাতা তাহাকে এ অভিশপ্ত রূপ দিয়! 
তৈরী করিয়াছিলেন? কেন পদ্মিনীকে কুরপা-কুৎসিতা 
করেন নাই! 

পদ্মিনী দেবতার মন্দিরে যাইয়া অনেক মাথা খুঁড়িতে 
লাগিলেন। অনেক অক্রুবর্ষণ, ক্রন্দনের পর Stata হৃদয়. 
কথঞ্চিত শান্ত হইল | পদ্মিনী তখন উঠিয়া মন্দিরের 


{ ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। 


ভৈরবী কহিলেন, “মা, কেন দুঃখ করিতেছ? ও শুন 
স্বর্গের দুন্দুভি বাজিতেছে, মা আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন! 
একবার এ প্রতিমার পানে চাহ, সকল দুঃখের অবসান 
হইবে! কি দেখিতে পাইতেছ al?” 

পদ্মিনী কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার চক্ষু স্থির 
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হইয়া গেল! কি মহিমময়ী আকৃতি! goa, খেচর, 
জলচর-_তীহাঁর পদতলে গড়াইতেছে ; ভূলোক, দ্যুলোক, 
পাতাল__তীহার লোম-কৃপে-কুপে একসঙ্গে মিশিয়াছে ; 
ZE, স্থিতি ও ধ্বংস, ভ্রভঙ্গীতে বিরাজ করিতেছে! কি 
ছার এই সংসার! ; 
পদ্মিনী উঠিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্তটা " 
বহির্জগৎ্ৎ তখন তাহার নিকটে নিতান্তই ye বলিয়া 
বোধ হইতে লাঁগিল। হৃদয়ের স্তরে স্তরে এক অতি | 
অপূর্ব আলোক ফুটিয়া উঠিল। বীণার বঙ্কারের মত | 
মায়ের ডাক মর্মে মর্মে শিঞ্জিত হইতে লাগিল! | 


1 


ষষ্ঠ খণ্ড 
বর্ষণ-শেষ 
(>) 
সন্ধার Fa রাগ পশ্চিমাকাশের গায় মিলাইয়া 
. গিয়াছে; প্রদোষের অন্ধকার চারিদিকৃ গ্রাস করিতে 
করিতে সেই ভীলদের দেশখানিতেও আসিয়া ছড়াইয়া 
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পড়িয়াছে; আকাশে মৃদু মৃদু নক্ষত্রালোক দেখা দিয়াছে; 
এমন সময়ে একটা za নির্ঝরের নিকট বসিয়া অরুণসিংহ ! 
অরুণদিংহের হৃদয় চিন্তামগ্ন। দুরে__চিতোরের 
দুৰ্গচূড়ার প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে অসংখ্য বাতি, উপরের 
নক্ষত্রপুঞ্জের মতই জলিয়া উঠিত, অরুণসিংহ বসিয়া বসিয়া - 
প্রত্যহই সেই শোভা দেখিতেন, কিন্তু আজ সপ্তাহকাল সে” 
বাতি জলিতেছে না ! অরুণসিংহের চিন্তার বিরাম নাই। 
আজ ছুইমাস পাঠানের সঙ্গে চিতোরের সংঘর্ষ উপস্থিত। 
এই ছুই মানে চিতোরের বীরগণ একে একে সকলেই 
নিঃশেষিত হইয়াছেন। অরুণসিংহ সেই নির্ঝরের তীরে 
বসিয়া ভীলদের নিকটে সকল সংবাদই পাইতেছেন। কিন্ত 
তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কেহই ডাকে; নাই। অরুণসিংহের 
হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। - 
রাজ্য ছাড়িয়া বনবাশী হইয়াছেন, সে জন্য তাহার দুঃখ 
ছিল ta ঘরে মুন্না অধিষ্ঠাত্রী, সে ঘর তে স্বর্গ !__কিন্ত 
চিতোর যদি তাহাকে এই বিপদের কালেও স্মরণ করিত ! 
অরূণসিংহের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। কতদিন, 


কতদিন অরুণসিংহ এইভাবে অশ্রমোচন করিয়াছেন, কিন্ত . 


তবু তো তাহার হৃদয় শান্ত হয় নাই! 


x 


y 
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/ 
“কাহার কোমল করম্পর্শে অকস্মাৎ অরুণসিংহের চমক 
ভাঙ্গিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, মুন্না আসিয়া Stata 
নিকটে বসিয়াছে। ক্ষণেক তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া 
মুন্না করুণস্বরে Ra, — va, ঘরে bat!” 
০... অরুণসিংহ কহিলেন, “মুন্না, কতকাল এইভাবে 
»কাটিবে? আর তো সহ করিতে পারি না। এত 
তাচ্ছিল্ল্য-_-এত অনাদর-_এত অবজ্ঞা 1” 
yal কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে 
কত যেন বেদনা লেখা__কত ভালবাসার ছবি! মুন্না তাহাকে 
হাতে ধরিয়া সন্দেহে টানিয়া তুলিল। কহিল,__“ধৈর্য্য ধর, 
অবশ্যই দিন ফিরিবে ! কেন এত উতলা হইতেছ y” 
অরুণ ag নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে চিতোরের দিকে 
দেখাইলেন। কহিলেন, “দেখ, একটাও আলোক নাই-__ 
আজ চিতোর অন্ধকার! চিতোরের দিন ফুরাইয়া 
| আপিয়াছে। কবে আর আমাকে স্মরণ করিবে? ডাকিতে 
; হইলে এতদিন ডাকিত! কোন্‌ আশায় আর cet 
| , , মুনা শিহরিয়া উঠিল। সত্যই চিতোরের yO আজ 
| wate একটা প্রদীপও তথায় আজ আশার আলোক 
x 
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ফুটাইয়া তুলিতেছে না! মুন্না স্বামীকে সইয়া তাড়াতাঁড়ি 
গৃহাভিমুখে চলিল ı 
= * * AE 

পর দিন মুন্না অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক 
অতি অসম সাহাসের sto করিল। মুন্না এক দল ভীল 
tu লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চিতোরীদের সঙ্গে মিশিয়া গেল! 

মুন্নার গায়ে অরুণসিংহের পরিচ্ছদ । রাজপুতেরা 
যুদ্ধাবদানে যখন ছূর্গপ্রবেশ করিতে গেল, SIT TAF 
তাহাদের মধ্যে দেখিয়! স্ত্রীলোক বলিয়া ধরিতে পারিল না। 
gal নির্বিবাদে ছুর্মপ্রবেশ করিল। ভীলৈরা রাত্রির 
অন্ধকারে পাঠানদিগকে অতি করিয়া আবার বনে 
ফিরিয়া আসিল। 

গভীর রাত্রিতে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে, ভৈরবীর 
পদতলে পতিত হইয়া মুন্না এক অতি অদ্ভূত প্রার্থনা 
জানাইল ! 

ভৈরবী কহিলেন, “মুন্না, এ কি প্রার্থনা তোর ! কেন 
তুই এ প্রার্থনা করিতেছিস্‌ ?” 

মুন্না কহিল, “কিছুই তে! তোমার অগোচর নাই মা | 
কেন ছলনা করিতেছ? আমার স্বামীর দুঃখ দুর কর।'” 


1 


cy 
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" ভৈরবী কব “সে যে তোর সর্বনাশ! পরিণাম 

চিন্তা করিয়াছিদ্‌কি? ভাবিয়া দেখ।” 

মুন্না-কহিল, "ভাবিয়াছি। আমার কাছে, আমার za 
চেয়ে আমার স্বামীর সুখ বড়! আমার সর্বনাশ হইবে 
বলিয়া আমি পশ্চাৎপদ হইব না” 

ভৈরবী সন্তষ্ট হইয়া তখন তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইয়! 
দিলেন। ma কহিলেন, “তবে SE ত্রিশুলটা 
দেখিতেছিস্‌ ? উহার মুখের দিকে Di? 

মুন্না সেইরূপ করিল। 

তখন ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখিতেছিস্‌ ?” 

মুন্না কথা কহিতে প্লারিল না। তাহার চক্ষু রুদ্ধ হইয়া 
আসিল, মন শিথিল হুইয়! পড়িল, ইচ্ছা-শক্তি লোপ পাইল! 

ভৈরবী কহিলেন, “তবে এইবার CFA I? 

মুন্না ফিরিয়া দাড়াইল। ভৈরবী তখন ত্রিশূল তুলিয়া 
মন্দিরের ফটকের দিকে নির্দেশ করিলেন। মুন্না নীরবে 
ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ চক্ষেই মন্দিরদ্বার অতিক্রম করিয়া গেল | 

ভৈরবী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মুন্না বেশ “হন্‌ 
হন্ত করিয়া রাস্তার উপরে যাইয়া দীড়াইয়াছে! ভৈরবী 
তথন ত্রিশুলটা আরও উচু করিয়া ধরিয়া, এইবার মহারাণার 
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প্রাসাদের দিক্‌ লক্ষ্য করিলেন। ন সেই দিকে 
চলিল। 
* * * * 
গভীর রাত্রিতে সুসজ্জিত কক্ষে রত্রপালঙ্কে পড়িয়া 
মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ চিতোরের কথা! চিন্তা করিতেছিলেন, 


নিকটে একটা তৈল-প্রদীপ নিঃশব্দে জলিতেছিল চারিদিক * 


«ete ‘টু’ শব্দটা নাই; অকস্মাৎ মহারাপার 
ভাবান্তর উপস্থিত হইল 1 

একি মানসিক বিকৃতি! মহারাণার বোধ হইল, 
যেন নীরব শূন্য কক্ষের বায়ুগুলি আজ আর্তি ধরিয়া 
উঠিতেছে ; একটা অপাথিব Alla বঙ্কার যেন বহুদূর 
হইতে ভাগিয়া ভাসিয়া আসিতেছে ; প্রদীপের ক্ষীণ 
রশ্মিগুলি att করিবার জন্য যেন .চারিদিকে অন্ধকার 
রাশি জমাট Ral উঠিতেছে! 

মহারাণা উঠিয়া চক্ষু মর্দন করিতে চাছিলেন, কিন্তু 
পারিলেন না। সমস্তটা শরীর যেন জড় ময়-দরজার 
সম্মুখের খোলা জায়গাটা যেন একটা বিশাল অন্ধকার 
পর্দা! কিন্তু তাহার উপরে ওকি? | 

মহারাণা শিহরিয়া উঠিলেন। এ যে অসম্ভব উজ্জল 


e 
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ata: কোনওরূপে শিরোঁত্তোলন করিয়া সভয়ে 
কহিলেন, “কে তুমি? মানবী না দেবী! শীঘ্র বল,_ 
এখানে তোমার কি প্রয়োজন 2” 

afe ধীরে ধীরে কহিল,_“ম'র ভুখা হু!” 

“সেই স্বরে মহারাণার সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া 
. আদিতে লাগিল। মহারাণা কৃহিলেন,_-“ভূখা হু'! এত 
রাত্রিতে! মানুষী তুমি নও নিশ্চয়,_তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি। নিশ্চয় তুমি চিতোরের রাজলক্ী! শোণিত- 
পিপাসায় কাতর হইয়া আসিয়াছ। বল, আর কত 
শোণিত চাঁই! প্রতিদিন অসংখ্য রাজপুত রক্ত উৎসর্গ 
করিতেছে, এখনও কি তোমার পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই ?” 

af কহিল, “ময় ভুখা হু’! সামান্য সৈনিকের রক্তে 
আমার কি হইবে? ভাল রক্ত চাই! দ্বাদশজন রাজ- 
কুমারকে চাই। ভুখা dgl হু--রক্ত চাই, ভাল 
রক্ত চাই__” 

কি ভয়ঙ্কর ক্ষুধা! লক্ষ্মণ সিংহের মনে হইল, Stata 
ধমনীর ভিতরে রক্তবিন্দুগুলি অকস্মাৎ তুষার-বিন্দুতে 
পরিণত হইয়াছে! দ্বাদশ জন রাজকুমার চাই ! একবারে 

ংশ নিৰ্ম্মূল ! সত্যই কি এ চিতোরের রাজলক্ষ্মী !” 


an '. : ১৭০ 
মূর্তি আবার কহিল, “অবিশ্বাস করিস্‌ না, রক্ত দৈ, 
দ্বাদশ জন রাজকুমারকে দে, প্রতিদিন যুদ্ধে এক এক জনকে 
দে! চিতোর রক্ষা কর্_বংশ রক্ষা কর_ম'য়. Gal হু", ম'র 
ভুখা হু!” 
মহারাণার বোধ হইল, বিশ্বসংসার যেন আজ ক্ষুধায় 


অস্থির হইয়া মুখব্যাদানপূর্বক: তাহাকে গ্রাস করিতে - 


আসিতেছে! মহারাণা চীৎকার করিয়া উঠিলেন! 
কহিলেন__মা, মা, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর অস্থির হইও 
না! তোমার ওই দানবী ক্ষুধার বিভীষিকা আর প্রকটিত 
করিও না। আদেশ তোমার শিরোধার্ধ্য-_লীলা৷ সম্বরণ 
কর, চিতোরের উপর ক্বপা-কটাক্ষ কর। চিতোরের 
জন্য সর্বস্ব পণ !--চিতোর ছাড়িয়া যাইও না|” 

মহারাণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন ali Stata 
হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল, 
অক শ্মাৎ তিনি ñas হইয়া পড়িলেন। 

তখন মৃক্তিও ধীরে ধীরে কোথায় সরিয়া গেল। =, 

ee 

পরদিন চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে মহারাণ! সর্দারদিগকে 

সমবেত করিয়া কহিলেন “এই জাগ্রত মায়ের আদেশ 


zZ 


A 


un 
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শিরোধাধ্য a; অরুণসিংহকে খবর দাও-_মায়ের ডাক 
আসিয়াছে। এইবার আর মানুষের শাসন নাই__কালই 
অরুণমিংহকে যুদ্ধে যাইতে হইবে__তারপর একে একে সব”? 

বলিতে বলিতে মহারাণার কণ রুদ্ধ হইয়া আসিল | 
মন্দিরের দ্বারে বসিয়া মহারাণী চিতোর-রাজমহিষী অজস্র 


“ অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন-_মহারাণা সেই দিকে চাহিয়া 
' ক্ষণেকের SI আত্মবিস্থৃত হইলেন। 


রাজীর পার্খে পদ্মিনীদেবী বসিয়া মায়ের পূজা করিতে- 
ছিলেন ,অঞ্জলিবদ্ধহাতে মায়ের চরণপ্রান্ত দেখাইয়া তিনি 
তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, “এই দিকে চা, দেখিতেছিস্‌ 
না, কি অপূর্ব শান্তি! কি অপুর্ব বিরাম! বাছারা . 
যেখানে যাইবে, অমিরাও তো সেইখানে যাইব। তবে 
আবার এ ক্ষোভ কেন? আঙ়- কর্তব্য কর্‌ |” 

একজন সর্দার ধীরে ধীরে আসিয়া মহারাণাঁকে সাত্বনা 
দিয়া কহিলেন, “রাণা, আমার মনে হয়, এ স্বপ্ন ! কেন বৃথা 
উতলা হইয়াছেন? আমরা তো কখনও চিতোরেশ্বরীকে 
দেখি নাই। আমার মতে, ইহার পরীক্ষা করা উচিত। 
একটা অনির্দিষ্ট ধারণার বশবর্তী হইয়া এমন একটা! 
১7 


পদ্মিনী ১৭২ 


রাণা কহিলেন, “তুমি কি পরীক্ষা করিতে চাও?” 

সর্দার কহিলেন, “দেবীর যদি বাস্তবিকই এই অভিপ্রায় 
হইয়া থাকে যে, দ্বাদশ জন রাজকুমারকেই প্রাণ দিতে 
হইবে, তবে দেবী আসিয়া সে কথা আমাদের সকলের 
সন্মুখে বলুন। এক জনের নিকটে বলিলে, সত্য-মিথ্যা কিছু 
প্রতিপন্ন হয় না, আমরা সকলে দেবীর আদেশ শুনিব।” . 

মহারাণ| কহিলেন, “এস তবে, দেবীর অর্চনা করি) 
অবশ্যই তিনি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন; দেবীর 
আদেশ সত্য হইলে, অবশ্যই তিনি আবার আমাদিগকে 
দেখা দিবেন 1”? E 

তখন সমস্ত রাজপুত যাইয়া সেই মন্দিরের সম্মুখে জান্গ 
পাতিয়া মস্তক অবনত shal বসিলেন মন্দিরের ভৈরবী 
তাহাদের উপরে শাস্তি জল নিক্ষেপ করিয়া! দিলেন ; সমস্বরে 
সকলে fe গান আরম্ভ করিলেন সেই মুহুর্তে মন্দিরের 
প্রদীপটা একটু অনুজ্জল হইয়া গেল। 

রাজপুতের! স্পষ্ট দেখিলেন, সেই অনুজ্ল প্রদীপের 
পশ্চাতে মায়ের মূর্তির কাছে তখন একটা অতি অপূর্ব 
সুন্দরী দেবী ae ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। 

মহারাণ! চীৎকার করিয়া কহিলেন__“সেই af !” 


১৭৩ "_ বর্ষণ-শেষ 
| রাজপুতেরাঁও চীৎকার করিয়া উঠিল, “জয় মাই কি 
জয়! জয় চিতোরেশ্বরীর জয় 1» 

Ae তখন ধীরে ধীরে আবার প্রতিমার পশ্চাতে লুপ্ত 
হইয়া গেল! চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনা, বীরদর্প ও রণ- 


© সঙ্গীত বাজি! উঠিল। 


(৩) 


তারপর রাজপুত ও মুসলমানের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। রাজপুতের আর মৃত্যুর ভয় নাই, মরিতেই তাহারা 
এখন যুদ্ধে যাইতে লাগিল ; মরিতে মরিতেই তাহার! পাঠান 
সৈন্যকে afte করিয়া ভুলিল। 

ক্রমে রাজপুত্রগণ একে একে যুদ্ধে প্রাণ দিতে 
লাগিলেন। রাণার agate পাইয়া অরুণসিংহ চিতোরে 
ফিরিয়া আসিলেন! 

প্রথম দিনই তাহাকে যুদ্ধে যাইতে হইল | 

চিতোরের ফটক অতিক্রম করিয়া পাঠান-মুদ্রে ঝম্প 
প্রদান করিবেন, এমন সময়ে অরুণসিংহ ফিরিয়া দেখিলেন, 
তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহণ করিয়া মুন্না! মুন্নার সেই. 
পুরুষের সাজসজ্জা !--কেহ তাহাকে চিনিতে পারিতেছে 


পদ্মিনী | ১৭৪ 
all মুন্না অবিকল রাজপুত যোদ্ধার মত তরবারি সঞ্চালন 
করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আদিতেছে। 
অরুণসিংহ ব্যস্ত হইলেন। 

অরুণসিংহ মুন্নার ক্ষমতা জানিতেন, কিন্তু মুন্নার যে 
একটা সন্তান আছে-_সেই চিন্তাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিল। 

অরুণসিংহ কহিলেন, “মুন্না, হামিরের কি হইবে? 
কেন তুমি আমার সঙ্গে আমিতেছ y” 

মুন্না অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া উপরের দিকে দেখাইল। 
কহিল, “তিনি দেখিবেন! তাহাকে মাতুলালয়ে রাখিয়া 
আসিয়াছি__যত্্ের EN হইবে না। আমার স্থান তোমারই 
পার্শ্বে y” 

অরুণপিংহ আর শব্দ করিলেন না। তখন উভয়েই 
দ্রুত গতিতে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। অননস্তবিস্তৃত পাঠান- 
সমুদ্রে ক্ষুদ্র একটা সরিৎশ্রোতের মত কোথায় অকস্মাৎ 
ayy হইয়া গেলেন। 

পরদিন রাণার আর একটা পুত্র সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে 
গেলেন। তিনিও এইরূপে প্রাণবিসঙ্জন দিলেন। তাঁর 
পরদিন আরও একটা গেলেন jota পরদিন আরও. 


১৭৫ - বর্ষণ-শেষ 
একটী! ক্রমে “এগার দিনে এগারটা পুত্র যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইলেন, শুধু অজয়সিংহকে মহারাণা প্রাণ ধরিয়া বিসর্জন 
দিতে পারিলেন না। দ্বাদশদিনে অজয়সিংহের ডাক 
পড়িল । 


DD . অজয়সিংহ লক্ষণসিংহের দ্বিতীয় পুত্র, সর্বাপেক্ষা 


“প্রিয়-সম্তান ! 
মহারাণা তাহাকে ডাকিয়! কহিলেন, “অজয়, তুমি 
বংশের শেষ-রত্ব! কি করিয়া আমি তোমায় এ কাল সমরে 
পাঠাইব? তুমি আজই তোমার সন্তান ছু'টাকে লইয়া 
কৈলবার দুর্গে গমন কর; তোমার প্রাণের বিনিময়ে 
আজ at ভীমসিংহ ও আমি উভয়েই প্রাণ বিসৰ্জ্জন করি- 
তেছি। অবশ্যই দেবী'তুষ্ট হইবেন।” 
ag paro কহিলেন, প্রাণা, সকলেই দেশের জন্য 
প্রাণ দিলেন, আমার নিকট" হইতে কেন এ সৌভাগ্য 
কাঁড়িয়া লইতেছেন? A 
রাণা বাধা দিয়া কহিলেন, “এ অন্তিম সময়ে পিতৃবাক্য 
_অবহেল! করিও না, অজয়! আমার শেষ আদেশ পালন 


কর, তোমার কল্যাণ হৌক, বংশ রক্ষা হৌক্‌ ৷” 


অজয়সিংহ নীরবে সেই দিনই পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য 


বট 
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করিয়া চিতোর পরিত্যাগ করিলেন। চিতোর-রাজমহ্হীর 
শেষ বক্ষের-ধনটাও GPS হইয়া গেল। রাণী ধূলায় পড়িয়া h 
গড়াগড়ি দিলেন | : ' 
A afi iat তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া | 
কহিলেন, “দু'দিনের অদর্শনের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ . $= 
মা, চিরমিলনের দিন যে নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে!, | 
এখন সেই কথা মনে করিয়া প্রফুল্ল হও। মায়ের অর্চনা > 
কর। রাণী তুমি, রাণীর মত এখন তোমাকে সকলকে 
MT দিতে হইবে। এখন কি তোমায় এ ব্যাকুলতা 
সাজে?» 
রাণীকে লইয়া পদ্মিনী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 
তখন সেখানে অমংখ্য রাঁজপুত-রমলী,একভ্রিত হইয়া মায়ের | 
চরণে পুপাঞ্জলি দিতেছে। মায়ের পরিচারিকা ভৈরবী a: 
তাহাদিগকে দেখিয়া আশীর্বাদপূর্বক ভিতরে লইয়া de 
গেলেন। 1 ; 
পদ্মিনী ভৈরবীকে বলিলেন, “মা আমরা মন স্থির 
করিয়াছি। জহর ভিন্ন আর তো & 
সে অনুষ্ঠান কর। 
উৎসর্গ করিব» 


. এস 


পায় নাই এখন: | 
কালই আমরা মায়ের চরণে জীবন Pa 


১৭৭ ACER 


e কহিলেন “সেই উত্তম। এস মা, আমিও মায়ের 
অভিপ্রায় জানিয়াছি। কালই সে অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে। আর সময় নাই!” 


de (2০) 


A জহর ব্রত করিবেন__কথাটা সেই রাত্রিতেই 
চারিদিকে ছড়াইয়| পড়িল__চিতোরের গৃহে গৃহে হুলস্থুল 
পড়িয়া গেল! 

জহর রা'জপুতদিগের অন্তিম-ব্রত। শক্রর হস্তে পড়িয়া 
যখন তাহারা মান, AHA, ধর্ম্ম_সব হারাইতে বসে, 
নিরুপায়ের বিভীষিকা, যখন তাহাদিগকে অস্থির করিয়া 
তোলে, তখনই তাহারা এ মহাযজ্ঞের আশ্রয় ল’য়_তথন 
দলে দলে রাজপুত, দলে দলে রাজপুতনী হাসিতে হাসিতে 
মৃত্যুর ক্রোড়ে লাফাইয়া পড়ে । পুরুষেরা মুক্ত তরবারি- 
হস্তে শক্র-সমুদ্রে ঝাপ দেন, রমণীর! জলন্ত অগ্নিকৃণ্ডে 
wa দলে হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ করে! চিতোরের 


‘© ভাগ্যেও আজ সেই মহাদিন উপস্থিত। চিতোরীরা আজ 


সেই মহদনু্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল ।" 
আকাশে সে রাত্রিতে একটুকুও মেঘ নাই। চারি- 
১২ 


art = 


দিক্‌ জ্যোতসায় তরিয়া গিয়াছে, ঝর! শেফালী ফুলের, , 
মত কতকগুলি উজ্জল নক্ষত্র স্থির শাস্ত দৃষ্টিতে চিতোরের . 
দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, বসন্তের নিৰ্ম্মল বায়ু কি এক সঙ্গীত 
লইয়| ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 

চিতোরীদের প্রাণেও সেদিন প্রকৃতির সে প্রীতির হিল্লোল , 
আসিয়৷ স্পর্শ করিল! প্রভাতে নবারুণের রক্তিম কিরশের 
সঙ্গে তাহাদিগেরও নবজীবন নবরাগে অন্ুরঞ্জিত হইয়া 
উঠিবে মৃত্যুর ক্রোড়ে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত পরিশ্রম-ভার স্তস্ত 
করিরা তাহারাও কাল এক দিব্যধামে চলিয়া যাইবেন__ 
তাহাদের Rara হৃদয়গুলিও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 

সারারাত্রি তাহারা SEE ঘুমাইতে পারিলেন 
না। সেদিন নিদ্রার অবসর নাই। প্রভাতেই জীবনের 
হিসাব নিকাশ পরিস্কার করিতে হইবে ! ভাহারা দলে 


দলে সে রাত্রি চিতোরের AR গৃহে, রাজপথে রাজপথে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 


+3 
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বেড়াইতেছেন ! * তাহাদের. অগ্রপশ্চাতে চারপ্রীগণ 
আজ গৌরব-দঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এক area 
ছড়াইতেছে। 
চিতোরের প্রত্যেক রাস্তা, প্রত্যেক পল্লীর নিকট আজ 
তাহারা নীরবে বিদায় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কত 
প্রিয়কাহিনী, মধুময় স্থৃতি তাহাদের, সেই সকলের সহিত 
জড়িত ! আজ বিদায়ের মুহূর্তে সেই সব স্থৃতি যেন একত্রে 
জাগ্রত হইয়া তাহাদিগকে একান্ত নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ 
করিতে আসিলি | নীরবে তাহারা মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুছিতে 
লাগিলেন। : 
পদ্মিনী দেখিলেন,_-ওই সেই গোমুখী, যাহার নিকটে 
Pal ভীমসিংহের নিকটে তিনি নিদাঘের তণ্ত-দিবাবসানে 
কত গল্প শ্রবণ করিয়াছেন, কত সুমধুর পাখীর ডাক শুনিয়া- 
2... ছেন) ওই সেই ASS, যাহার চূড়ায় এমনি কত 
জ্যোতস্বা-পুলকিতা৷ নিশিতে প্রিয়তমের ara 
হইয়া তিনি সুপ্ত-জগৎ দর্শন করিয়াছেন; ওই সেই দেউল, 
খ যাহার মোপান-তলে কতকাল মুক্ত করপুটে দেবতার 
> নিকট তিনি কত আরাধনা করিয়াছেন !_সক্লই সেই! 
el আজও তাহারা তেমনি ara রহিয়াছে_তেমনি 


পদ্মিনী ১৮৬ 
অটল! কিন্তু কাল তাহাদের অবস্থা কি হইবে, কে 
জানে? টিক 

নগরী পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিস! রমণীগণ স্ব স্ব গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলে পদ্মিনীও নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া 


একবার চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। কত অপূর্ব্র ° 


অপূর্ব সামগ্রী, অপূর্ব অপুর্ব বিলাসোপকরণ, তাহার সেই 
মনোরম কক্ষটাতে সজ্জিত! পদ্মিনী ভাবিলেন, এই সকল 


কি শেষকালে পাঠান সেনার পদতলে লুষ্ঠিত হইবে? AA 


Stets করিয়া সে গুলিতে স্বহস্তে অগ্নি ধরাইয়া 
দিলেন !_যে গুলি পুড়িতে পারিলেন না, সে গুলি 
বাতায়ন পথে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। নিমেষের 
মধ্যে আসবাব-পত্র বস্তু-অলঙ্কার সব নিঃশেষিত হইয়া গেল। 
পদ্মিনী তখন স্থির হইয়া ব্দিয়া ভীমসিংহের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 


একটা কাকাতুয়৷ ঘরের কোণে খাচায় বনিয়াছিল, 


অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। প্মিনীর মনে, 


হইল, গৃহপালিত পণুপক্ষীগুলিকে মুক্তি দেওয়| হয় নাই। 
পদ্মিনী উঠিয়া কাকাতুয়াটাকে মুক্ত করিয়। দিলেন) 
বারান্দায় একটা হরিণ ছিল, তাহার গলার শিকলট! খুলিয়া 


x 


= 
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লইলেন, একটা গপিঁজরায় ময়না ছিল, তাহাকেও স্বাধীনতা 
দিলেন। পণশুপক্ষীগুলি মুক্ত হইয়াও বার বার তাহার 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক বিন্দু অশ্রু 
তাহাদের জন্যও পদ্মিনী ব্যয় করিতে HSS হইলেন না। 
» ° গভীর রাত্রিতে ভীমসিংহ জহরের সকল,আয়োজন 
[| * প্রস্তুত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে স্বামী Me 
জন্মের মত শেষ দেখা হইল! অনেকক্ষণ কেহই 
কথা কহিতে পারিলেন না। পদ্মিনী শেষটা ভক্তি- 
গদ্গদ-চিতে, mafiosa হইয়া তাহাকে প্রণাম 
- করিলেন। ভীমসিংহ বাহুতে তুলিয়া তাহাকে আশ্রয় 
Ve দিলেন। IR 
y নবদম্পতীর মত পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া এরূপে 
তাহারা কতদিন বপেন নাই! আজ এই ইহলোক পর- 
aN লোকের সন্ধিস্থলে আবার যেন যৌবনের সেই আবেগ ফিরিয়া 
N আসিল! উভয়ে উভয়ের দেহের উপরে দেহ ন্যস্ত করিয়া 
| ₹ পরস্পরের প্রতি নীরবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। একটা 
Se "= কথাও তাহাদের আবেগরুদ্ধ হৃদয় হইতে বাহির হইয়া 
2. বাহিরে ছুটিরা উঠিতে পারিল না । সারা রাত্রি এমনি ভাবে 
a কাটিয়া গেল। 


পদ্মিনী ১৮২ 


AR am ছায়া ভালরঁপ a হইতে ন! 
হইতেই পরদিন চিতোরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দলে 
দলে ব্রাহ্মণ, দলে দলে পুরোহিত, দলে দলে পুরনারীগণ 
মঙ্গল-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জহরের পবিত্র কুণ্ডাভি- 
সুখে ছুটিয়া চলিল। আলুলারিত-কুত্তলা, aq রমণী- 
গণের উজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! 

পর্বতের একটা সুবিশাল অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে 
ARGS চন্দনকাষ্ট-নিশ্মিতি চিতাশব্য। প্রস্তুত হইয়াছে। 
পুরোহিতগণ অন্ত্র পাঠ করিয়া ঘড়ায় au উহাতে ঘি 
ঢালিয়া দিলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতা প্ৰজ্বলিত 
RH উঠিল। সেই গহবরের একটা মাত্র মুখের সন্মুখে 
দীড়াইয়। অসংখ্য রাজপুত, অসংখ্য রাজপুতনী জয়ধ্বনি 
করিতে লাগিল। ঘন ঘন PLA AAAS ও আনন্দ-শব্দে 
মুহূর্তের জন্য সকল নিরানন্দ, সকল উদ্বেগ দূর হইয়া 
গেল! পদ্মিনী-রাণী একদিকে ভৈরবীকে ও একদিকে 
রাজমহিষীকে লইয়া কুণ্ডের সম্মুখে যাইয়া দীড়াইলেনণ , 


সেই মুহূর্তে চারিদিক হইতে চারণীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিল... 4. 


পুরোহিত “তখন Vows মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন! 
প্রথমে রাজপুত যোছৃগণ সে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, অন্তর. 


E 
E \ 
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কোষমুক্ত করিয়া, দুর্গদ্ারের অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন। 
পরে রমণীগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই 
সহস্র রম্ণীকণ্ঠের সমবেত ধ্বনি গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া__ 
যেখানে aia শত শত রাজপুত পাঠান সেনার উপরে 
ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন_-সেই খানে 
যাইয়া পৌছিল। রাজপুতেরা আকাশের দিকে Sella 
নয়নে ঘন ঘন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। 

তারপর এক মুহূর্ত মাত্র! সেই এক মুহূর্ত পরে অতি 
গভীর qa আকাশমগ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া উপরে উঠিতে 
লাগিল। “Be সেই মুহূর্তে রাজপুতেরাও দুর্বার উন্মুক্ত 
করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে মহারাণা লক্ষমণসিংহ, 
ভীমসিংহ ও বাদল সেই কয়েক সহস্র মাত্র রাজপুত 7 
লইয়া পাঠান বাদশাহের AAS সৈন্ত-সমুদ্রের মধ্যে কয়েকটা 
জল বুদ্ধের মত মিশিয়া গেলেন 


(6৮3) 
যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। দীর্ঘ এক বদরের কঠিন 


_ জানার পরে “আলাউদ্দীন. বিজয়-গর্বে চিতোর প্রবেশ 


করিলেন 
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চিতোরের সেই দুরারোহ ছূর্গপথ অতিক্রম করিতে করিতে 
আলাউদ্দীন কত কথা fal করিতে লাগিলেন! কত 
আশার ছবি, সুখস্বপ্ন তাহাকে প্রমোদিত করিয়া তুলিল! 
a পৌছিয়া আলাউদ্দীন প্রথমেই পদ্মিনী-আবাসের 
দিকে চলিলেন। সারাটা রাস্তা শৃন্ত ! কোন গৃহে কোনখানে 


একটি মনুষ্য নাই! পথ, ঘাট ও সৌধতলগুলি কুস্কুম, © 
চন্দন ও ছিনরপুষ্পহারে রঞ্জিত হইয়াছে । তাহাদের দুই 


পার্শ্বে উজ্জল অষ্টালিকাগুলি আলাউদ্দীনকে যেন নীরব 
হাস্যে fat করিতে লাগিল। আলাউদ্দীন চমকিয়া 
উঠিলেন! Ek 
পদ্নিনী-আবাসের নিকটে আসিয়! আলাউদীনের প্রাণটা 
Petes কেমন করিয়া উঠিল। সেই, সে-দিনকার উজ্জল 


পুরী আজ একি নিরানন্দ মৃত্তি ধারণ করিয়াছে? আলাউদ্দীন ' 


দেখিলেন, তাহার গবাক্ষদ্বারাদি ' মুক্ত, প্রবেশপথে একটিও 
রক্ষী নাই, এতটুকু--এতটুকু জীবনের লক্ষণ কোনখানে 
দেখা যাইতেছে না ! 

সকলকে সাবধানে চারিপার্খ রক্ষা করিতে বলিয়া 
আলাউদ্দীন একাকী পুরী প্রবেশ করিলেন। তাহার 
REM কাপিতে লাগিল, হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল, 


ৰ 
ৃ 
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একটা কি অজ্ঞাত, আশঙ্কায় :মন বিচলিত হইল; কৈ 
কোথাও তো কেহ নাই! 

আলাউদ্দীন ডাকিলেন_“পদ্নিনী !» 

কোথায় পদ্মিনী ! বিকট একট! প্রতিধ্বনি হি হি 
করিয়া বিদ্রপ করিয়া উঠিল; সে শব্দ কক্ষে কক্ষে 
গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আলাউদ্দীনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া 
যাইতে চাহিল, সেই Saw মেজেতেই দিল্লীর বীদসাহ 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন | 

হঠাৎ আলাউদ্দীন উৎকর্ণ হইয়া! দ্বাড়াইয়া উঠিলেন_ 
ওই না পদ্মিনী ! বাদশাহ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, কে যেন 
একজন চীৎকার করিয়া, বলিতেছে__-“ওগো, এসো এসো 
ঘরে ১5, কেন? ঘরে এসে বসো!” 

বাদশাহ Go সেই দিকে গেলেন | কৈ কোথাও তো 
কেহ নাই। বাদশাহ দেখিলেন, একটা ময়না! উড়িয়া 
উড়িয়া সেই কক্ষে এই ধ্বনি করিতেছে | বাদশাহ যাইতেই 
সেটা আবার বলিয়া উঠিল, “বসো বসো,_ আসনে বসো_ 


= "পর যে আসন |” 


এও faa | বাদশাহ ভাঁবিলেন, সমস্তটা জগৎ আজ 
অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে Ras করিবার 3538 ss 


পদ্মিনী. Te 


কাছে! বাদশাহ ক্রোধে অন্ধ হইয়া যেই নিরীহ, পাখীটাকৈ 
অস্ত্রে বিদ্ধ করিয়া! মাটাতে ফেলিয়া দিলেন। পাখীটা 
একটুও আপত্তি না করিয়া, একটুখানি মাত্র ছটফট করিয়া 
সেইখানে মরিয়া গেল! | 

তারপর আলাউদ্দীন নীরবে তন্ন তন্ন করিয়া সেই a | 
প্রত্যেক ঘর অনুসন্ধান করিলেন! কোথাও কেহ নাই - 
সব শু! | 

ক্ষিপ্ত বাদশাহ বাহিরে আসিয়া অন্থমতি দিলেন_ দুর্গের 
প্রত্যেক কোণ অনুসন্ধান কর, যেখানে যাহাকে পাও 
ধরিয়া আন-_কাহীকেও ছাড়িয়া দিও না। 

চারিদিকে পাঠানসৈন্য ছুটিয়া.গেল। দুর্গের যেখানে 
যাহা ছিল, তাহাদের হাতে বিনষ্ট হইল।, উদ্যান, গৃহ, 
অট্টালিকা, দেবমন্দির__সব চুরমার হুইয়া যাইতে লাগিল। 
শত শত বৎসরের কীত্তি_সব ধ্বংস পাইল। কিন্তু জন- 
প্রাণী কোথাও মিলিল না; একটি seme কোথাও 
জীবিত পাওয়া গেল না! 


তখন আলাউদ্দীন স্বয়ং পদ্রিনীকে খুঁজিতে.বাহির ".- | 


হইলেন। প্রত্যেক কক্ষ, বারান্দা, গৃহকোণ, Sara, 
কানন, মন্দির, মঠ, পর্কতরন্ধ, fl দেখিলেন, কোথাও 5 | 
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কেহ নাই! sar নিরাশ-হৃদয়ে একটা সরোবরের পাষাণ- 
নিৰ্মিত সোপানে বসিয়া পড়িলেন ! 
পর্বতগাত্র হইতে একটা স্বচ্ছ বারিধারা গোমুখাকৃতি 
একখণ্ড পাষাণের ভিতর দিয়া সরোবরে গড়াইয়! 
= পড়িতেছিল, তাহার চুর্ণকণা আসিয়া বাদশাহকে MR 
* করিয়া দিল। বাদশাহ আবার উঠিয়া পন্মিনী-মহলের 
দিকে চলিলেন। এমন সময় পাৰ্শ্বের পর্বতগাত্রে তীহার 
দৃষ্টি পড়িল । বাদশাহ থমকিয়া দীড়াইলেন। 
একটা! সাদা ধূমরেখা একথও TS প্রস্তরের ফাঁক 
দিয়া ten ধীরে ধীরে শে মিলাইয়া যাইতেছে! একটা 
মৃদু aati তাহার উপর দিয়া আসিয়া চতুদ্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে !)রাদশাহ কহিলেন, “ওকি 2” 
অনুমতি পাই শতশত পাঠান শত শত হস্তে ঠেলিয়া 
নেই বহুদূর বিস্তৃত পাথরথানা ফেলিয়া দিল। তখন একটা 
নিতান্ত ভয়াবহ দৃশ্য তাহাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল! 
ee আলাউদ্দীন দেখিলেন, রাশি রাশি ধূম, রাশি রাশি 
Sb. লেলিহান অন্থিশিখার মুখ হই 
পর্বত-কন্দরের মুখ একবারেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ; 
y তাহার ভিতর হইতে অগুরু, চন্দন ও ধূপ-ধুনাদির অপূর্ব 


পদ্মিনী ১৮৮ 


সুবাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে /-গহ্বর-দ্বারে অসংখ্য 
TUT, কুঙ্কুমের রেখা ও চন্দনবিন্দু বিস্তৃত রহিয়াছে | 

একটা জলন্ত Alte কে যেন অকস্মাৎ তাহার 
হৃদয়মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিল! আলাউদ্দীন এক মুহূর্ত we 
TA রহিলেন।__তাঁর পরই অব্যক্ত একটা যাতনাধ্বনি | 
করিয়া ক্ষিপ্তের মত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চুটিয়া গেলেন॥ 

একজন পাঠান সর্দার নিকটে ছিল, সে তাহাকে 
ধরিয়া ফিরাইল। 

বাদশাহ কহিলেন, “fe দেখিতেছ সর? অগ্নি 
নির্বাপিত কর, লাখো রূপেয়া পুরস্কার !--পন্মিনীকে 
রক্ষা কর” e 

কিন্ত হায়, পদ্মিনী তখন কোথায় ?..আলাউদ্দীনের 
শক্ষযু্রা_লক্ষ CIE তখন সতীর একগাছি কেশ স্পর্শ 
করিতে পারে না! পাঠান সর্দীরেরা সে কথা তাহাকে 
বুঝাইয়৷ দিলেন। বাদশাহ তখন দীন দরিদ্র পথের ভিখারীর . 
মত বক্ষে হাত দিয়া বসিয়া! পড়িলেন! me |) 

এতদিনের সাধনা, এতদিনের AA সব বিফল হইয়া -+ 
গেল; একটা. RU, অবলা “নারী দিল্লীর সিংহাসনকেও 
A দেখাইয়া অবাধে প্রস্থান করিল ! 


= 
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“ আলাউদ্দীন,অনেকক্ষণ বিমনা হইয়| রহিলেন, তারপর 
আবার ধীরে ধীরে পুন্সিনী-প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। 

সেই ary নিস্তব্ধ কক্ষে আসিলে আলাউদ্দীনের রুদ্ধ 
কপাট মুক্ত হইয়া গেল। তাহার চির-অভিমানগর্ব্বিত 
হবায়থানি একটা সামান্যা নারীর ঢল ঢল মুখখানি প্মরণ 
al আজ ফুকারিয়া ফুকারিয়! কীদিয়া উঠিল! দিল্লীর 
বাঁদশা দেই ধুলিবিলুঠিত উন্মুক্ত মেজের উপরে *বুাইয়া 
পড়িলেন। 

মনেক কষ্টে বাদশাহ রাণীর ছু'চারিখানি সামান্ত 
স্বৃতি-চিহ্ৃণ্খুঁজিয়া৷ বাহির করিলেন। সেই স্মৃতিচিহ্ন 
গুলি লইয়া তিন দিন তিনি পদ্মিনী-গ্রাসাদে বসিয়া 
কাটাইলেন । ” 

এই তিনাদিনে পাঠানেরা চিতোরকে শ্মশানে পরিণত 
করিল। যেখানে যাহা কিছু ধনরদ্র ছিল সকলই «ón 
করিয়া লইল। চতুর্থ দিনে তাহারা আসিয়া পদ্মিনী-প্রাসাদও 
aia করিতে চাহিল। বাদশাহ তাহাদিগকে ধমকাইয়া 


S N ফিরাইলেন। 


বাদশাহ কইলেন, “সাবধান! এ গৃহে হস্তার্পণ করিও 
Ay এ অতি পবিত্ৰ স্থান_ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে |” 


পাঠানেরা নিরস্ত “হইয়া Stata মুণ্প্রতি চাহিল। 


বিস্মিত হইয়া দেখিল,__কি পরিবর্তন ! 


